তি) 
১৪ রে 
তাঁর চে”য়ে শা) 
ূ যা আছে তদিতে চাই, 
ভকতির চেয়ে আর 
[ি আছে বলন। ভাই ? 





শিশু-সুখ | 
১ & 
কি দিয়! গণড়েছে বিধি ওই মুখ খানি ? 
উষার অমিয় হাসে, তা দিয়া ক্রিলে বসি, 
বিধি কি গড়েছে*উহা ? আমিত্,না জানি? 
২ 
ন! না তার চেয়ে এযে অতি শোভাময়, 
এ মুখ অতুল ভাই, ইহার তুলনা নাই, 
এর কাছে উষা হাসি তুচ্ছ অতিশয় । 


১ 
তত 


জাগে জগতের লোক উ্্রপরশনে,, 


ইহার পরশে ভাই,  » (আত্মহারা হয়ে যাই) 
কত সুথ কত শ্রীত্তি জেগে উঠে মনে।, 


(১২) | 


৪ 
নবোদি তাঁদুলোহিত দিয়া রবি কর, 
বিধিকিবিরলে বাঠা, গড়েছে ও মুখশ শী, 
নানা সেঁত নহে এত সুযমা-আকাঁর | 
১ ৫ রি 
রবির প্রখর তেজ এ বিশ্ব পোড়ায়, 
ও মুখে কোমল ভাতি, দর্টরতেছে দিবা রাতি, 
হেরিলে ও মুখশশী পরাণ জুড়ীয়। 


৬ 


আনন্দসরসে ভাসি দেখিলে উহ্থায়, 
গড রি টি 
ও মুখ্ঞেত প্রেম প্রীতি, ভালবাসা ন্গরে নিতি, 
ও যেন গৈ। আোতর্বিনীমরু-সাহারায়। 


৭ 


জাঁনিনা এমন করে কে উহারে গড়েছে 
আমিত বুঝিনে ছাই, * ভেন্তন ভেবে ম/রে যাই, 
ওই কচি মুখে-কেবা অত প্রীত ঢেলেছে? 


টু ৮ 


' হেরিলে ও,মুখ খানি হই আত্মহারা, 
কেন যে তা ন্মহি জানি, * কিন্তু ওই মুখখ্তি 
আমারে কাপয়া দ্রেয় সুখে মাতোয়ারা । 


ও মুখ ভুলাঁয় মোরে নিত 
ওই মুখ খানি মোরে, হস্সেহে যতন করে, 
তুলে এ ভগন কণ্ঠে সুমধুর তান। 


এ 


১৩ রঃ 


ও মুখ এ ভাড়া বুকে আশার বাধন, 
গই সুখ খানি হেবে, রয়েছি পরাণ ধরে, 
জানি না ও মুখ কি যে অমূল রতন। 


গর 


১১ 
ও মুখ সংসাঁর-ডোরে বেঁধেছে আমায়, 
' মরিতে উহার তরে, পরাঁণ কেমন করে, 
ওরে ফেলে কোথা, €তে প্রাণ নাহি চায়। 
১২ 
ওরে ফেলে সপ্তন্ব্গ নাহি চাহে মন, 
ওরে ফেলে মোক্ষ ছ'ই, আমি ত নাহিক চাই, 
ওই স্বর্গ ওই মোঁক্ষ পুণ্য নিকেতন ) 
১৩ | 
ওই ক্ষুদ্র মুখে এত মমত বাধন, 
বেনপ্প করিয়া এপ, ৮. আমি ত'বুঝিনে ভাল, 
কেন ওঈ মুগ মোর জীবন মরণ? | 
রা হু 


(১৪) 
১৪ 
জানি না ক টান কেন যে এমন,_- 
এই শুধু জানি ভাহাঁ আর যত সব ছাই, 
ওই মুখ ব্রিজগতে অমূল রতন। রর 
তাঁই ত ও মুখে মোর এতই বাঁধন । 





মা। “ 
১ 
দেবতা কোথায় আর 
মাই ত দেবতা হন, 
দেব ভাবে পরিপূর্ণ, 
মায়ের জীবন মন। 


৪ 
২ 


পাপী ছরাচীর বলে, 

সমাঁজ চরণে দলে 
যারে, সমাদ্রে সেও 

স্থান "ভে মার €কালে। 

টি ৩ 
নুপুত্র কুপুত্র ছুই, 
« মায়ের সমান হয়; 

মধয়ের হৃদয়ে প্রক্ষ- 

পাত ভাব নাহি রয়। 


0১৯৫ ) 


সক 


পক্ষপাত শুন্য গুধু 

দেবতার হি হয়, 
মা ০কন সে ভাবশুন্যা 

মা ষমি দেবতা নয় ? 


€ 


মায়ের মমতা ন্েহ 
বড় মধুরতাঁমর, 
নিস্বার্থ সে ভালবাঁস। 
স্বার্থ তাহে নাহি রক়। 


না 


১ 


এ জগতে স্বার্থ বর্জি,, 

কে কোথায় করে বাস, 
এ জগতে অহরহ 

সবাই 'ম্বার্থের দাস। 


রি 
পাপস্থার্থশৃন্ত শুধু 

দেবতার হিয়া হয়, 
মা কেন গে" ম্যার্থশৃন্ত 

মা যদি দেবতা নয় * 


( ৯৬ ) 


২ 
পাপী ছ্রাচাঁরী জল 
দহে সদা 'আন্গতাঁপে, 
এ সঁলারে তৃষ্থি জুধা | 
নাতিষ্লভে কোনরূপে ! 


5৯ 


অমুত মাথ। “মা” নামে 

সেও কিন্ত তৃপ্তি পায়, 
“মস নামে না লে তৃপ্তি 

হেন আছে কে কোথায়? 


র্‌ রি 
৩ 
থে 


্রোগের বিষম ক্লেশে 
দহে যবে প্রাণ মন, 
মা বলে তখন ডেকে 
প্রাণে পাই শাক্তি ধন। 


৯১৯ 


দেব বিন! ক্রিষ্ট নরে | 
€কেবা দেয় শান্তি ধন, 
"মায়ের ক্ষমত] আছে 
করিবারে বিতরণ 


১২ ঠ 


দেব ভাঁবে পরিপূর্ণ 
মায়ের জীবন মন্‌, 
মা বিনা দেবতা কোঁথা-- 
মাই ত দেবতা হন। 





৭ 


খেলাঘর । 


৯ 


ও 


সংসাঁর কাহার নাম সেকি কোন দেশ? 
তার তরে নর যত, খেটে মরে 'জাবিক্পত, 
তার তরে কেন সস যাত্তন! অশেষ ? 
২ 
কি আছে সেখানে ভাই বল দেখি তোরা ? 
কেন তারে এত ট্রান, তারি পরে ঢাঁল। প্রাণ, 
আছে কি সৈদেশ ভাই স্থুখমোক্ষে ভর। ? 
রি 
ংসার সেটা কি ভাই নন্দন_কানন? 
এখানে কি দেব গীতি, , হয় ভাই নিত্তি নিতি, 
বিশ্বগ্রীতিভর! তথা সবাকার মন ? 


(৯৮ ) 


রঃ ৪. 
* . সেখানে কিছুদেব-জ্যোতি ভর! সর্বক্ষণ ? 
সেখানে কি স্ুুরবাষ্লী, পরিয়া মন্দ্ারমালা, 


বিমল সঙ্গীত গায় মোহিয়া জীবন € 
৬৫ 
তথ কি বসন্ত বায় চিরদিন বয়, 
তথ! কি অমার নিশি, না আধারে দশ দিশি, 
শারদ পৃর্ণিমা তথ! চিরদিন রয়? 


€ 
তু 


কাঙ্গাল গরীব ভাই নাহি কি তথায়? 
চেচ্চে একমুঠা ভাত, জোড় করি ঢুটী হাঁত, 
পড়ে,নাঁক দীন তথা“ধনীদের পায়? 


৭ 


জর মৃত্যু-ব্যাধি ভয় সে দেশে কি নাই? 
সেখানে কি হিংসা! দেষ, দরহে ন! হৃদয়দেশ, 
তথা কি ক্সশাস্তি নাই, শান্তি" সর্বদাই ? 


০ 


৮ 
খাপ ভাপ লিখানে কি দহে না হৃদয়? | 
স্বার্থের অনল তথা, * নাদেয় মর্মে ব্যথা --. 
খক্ষপাত ভাব তথা একটু না রয়? 


(১৯) 
| বা 

মাতৃভক্তি ভর। তথা নতুন প্রাণ ? 
সেখানে কি দেবদ্বিজে।  সমাদরে সবে পুজে, 
সেখাঁনে কি ভালবেসে সবে পায় দান? 

রি ই 

সেখানে কি শুধু ভাই প্রকৃত প্রণয়? 
স্বণিত ঘৃণিত বিশ্ব, কপট প্রেমের তৃষা, 

সেখানে কি হ্য় নাক তার অভিনয়? 


€ 
১৯ 


“আমি বড় তুমি ছোট” একথা তথায় 
বল দেখি শুনি ভাই, কাহারও) কি মুথে নাই, 
সেখানে কি এ উহারে দলে নার পায়? ৮. 


১২. 


অথবা জিজ্ঞাসা কেন চিনি ত সংসার! 
আমি ভাই দনি দড়, . ংসার ভীষণ বড়, 
সাচার নাহি তথা সব স্কদাচার। 


ও 


১৩ 


| সেখানে লবার মুখে পরমা রশি, ৮২৯ রঃ 
 িশ্বরে ভকতি ভাই, ০ . এক রাতি তথা মাধ, 
বু ধরম তখা ধর্শভাপ। : 


7২58 
582887০8 


ৃ্‌ ১৪ 

সেণানে কপষ্ছে ভরা মানবের মন, 

তথ! লোক সমুদয়, অন্তরে নাস্তিক হয়, 
সমাজের কাছে শুধু “হরিবোল” কন । 


১৫ 
বিষম ভগ্ডামী ভরা সে দেশে সবাই টই 
তথ শুধু ঢচলাঁঢলি, ভাই ভাই দলাদলি, 
দীন হীনে সেখানেতে দয়। মায়। নাই। 
রর | 


১ভ 


| এমনি সংসার অহ! কদাচারময়, 
হায় তধু একি জালা, তারিঠ পরে প্রাণ ঢালা 
*.. মানবের, ধিক্‌*ধিক্‌ মানব হৃদয়। 


১৭ 


«অসার সংসার” তাঁকি পড়ে নাক মনে, 
টকাস ছিলে কোথা হু তে, আঁসিঙ্সছ এ জগতে, 
আবার চলিয়! ভাই যাবে কোন খানে, স 


ঙ 
১৮ 


একার তাহঞ্ুঝি হয় নাস্মরণ? 
নন সুদিবে যবে, . * সব. ছার খার হবে, 
| ছিড়ে যাবে সং সারের মমতা বাধন, রি 





(২১) 
| ১৪ . 
“এ আমার ও আমার” ক'ব ন| তখন, 
আকাজ্ষা রবে না মনে, চাবে ন সংসার পাঁনে, 
হাঁসি সুখে চলে যাঁবে অমর ভূবন | | 
২০ | 
সংসার ত খেলাঁধর কি তাছে সংশয় ?, 
খেলা সাঙ্গ হলে পরে, শিশুদল যাবে ঘরে,.. 
পড়ে রয় তাঁহাদের সাধের আলয়, 


১ 
১ 


তে্নি মানব ভাই! আঁগিয়া এ ভবে, 
বাধিয়াছে খেলাঘর, কি সন্দেহ অভ্ঃপর, 
খেলা সাঙ্গ হক পর চলে যা*তব সবে, 
২২ | 
পঠড়ে রবে তাহাদের এই খেলাঘর, 
অনিত্য সংসারে নিতি, ০ কেন এত স্সেহগ্রীতি, 
:.. তাবে গেল মোক্ষপা নাহি চাহে নর, 
. কেনরে মমতা! এত তাহার উপর ৭ | 





আয়েষা। 


নারীকুলে কোহিনূর 
' তুমি হ্বরগের ফুল, 
ধরায় একটানাই ৭. 
আয়েষা, তোমার তুল! 


0 ৮ 
ও কোমল হিয়া! খানি 
. ্বরগের ছবি যেন, 


ধরায় দেখিনি মোরা 
৮. * কতু পবিত্রতা হেন! 
০৩ 
প্রেম, প্রীতি, দ্বেহ, ভক্তি, 
| ধৈর্য্য, দয়া, লহিষ্ণুতা,-_ 
একাধারে গহদয্নে--৭, 
ৃ চি রয় গাথা। 
৪ 
দেই তেজপুরণ বাণী 
“শুন্দগুন গদ্মান ! ! 


এ এদের বি বাধুর ছু্গেশনদিনী ৃষ্ট লিখিত | 





6 ২৩) 
(এই) বন্দী মোর প্রাপেশ্বর, 
ওরেই দিয়েছি প্রাণ ।» 
& 
পে কথা স্মক্বিলে পর 
| প্রুলকে ঠারাণ ভরে, 


এমন পবিত্র প্রেম 


» দেখি নাই ধরা” পরে ।- 
৬ 
এমন পবিজ্ প্রেম রর 
কাহার হৃদয়ে রয় ? 
পন্বার্থে আপন। হার! . 
তব সম কেবা হয় % 
এ জগতে সবাইত 
প্রণয়ে পাগল পারা, 
কিস্তু তব সম প্রেমে 
০ হাক্স করেব! আত্মহারা? 
৮ ড়: 
জগতের পদ্দপ্রান্কে 


ালিয়া দিক্সাছ, প্রাণ, 


রি অনস্ত চর, তব 


€ ২৪ ) 
হট 
তোমার প্রণয় দেবি! 
এ কি গভীর কি মহান্‌ ? 
বুঝিতে পারেনি তাঁহ। পু 
অভ্তেমিক ওসমান্‌ ? 


চা 
তাই ওস্মান্‌ হায় 
নিতান্ত মুর্খের মত, 
চি 
জগতে বাসিতে ভাল 
নিষেধ করিত কত। 


€ু 
৯১ 


নপহি ক্লাগজ্ঞান তাঁর 
সেকি মহা মুর্খহায় ! 
ভালবাসি কখন€ও) কি 
ফিরহিক়া লওয়! সায়? 


৯২ 
সিন্ধুগামী নদী, তা”্র 
*গতি কে রোধিতে পারে ? 


বাধা পেলে আকুও সে 
ধায় মহা! বেগভরে। 


৬ ২৪ ) 


তিলোত্ষস1 দিক়াছিল 
জগতে প্রমের জান, 
কিন্ত স্বার্থবিজড়িত 
ভালবাসাটুকু তাঁর । 
ূ ১৪ 
তবু ০সই ভালবাস! 
জগতে করিল ভোর, 
গত ভাঁবিত লাহি__ 
তাহার ০প্রমের ওক । 
১৪ 
তিলোভমা ছবি "আকা + 
তাহার হলয়েপর, 
বুঝেনি সে তব €প্রম | 
কি মহান্‌ কি জন্দর ! 
বি 
ভবুজাহে তব হিক়া 
হয্স নাই বিচলিজ, 
জগতের ছবি ভঙগ্গ। 
তবু? ব্তোসার চিত 


৯৭ 


জগতের নাম লেখ 
নর শিরাক্প শিরায় তব, 
তোঁমার প্রেমের চিত্র 
জলি রয়েছে ভব। 


৯১৮ 


প্রশণ ভরি” ভালবাসি, 
তি নল পাইলে প্রতিদান, 
আর কি বাসিতে ভাঁল-- 

তারে, কভু চাহে প্রাণ ? 


কচ 


৯৪১ 
€. গু; 


শ্োেমার প্রণয়ে দেবি! 
আকাজক্ষা কিছুই নাই, 
একটানা? আ্োতসম 
বহে তাই সর্দ্দদাই 


৩ 


হাসিয়া পরের করে 
»০  অঁপিতে হৃদয় ধনে, 
কে কোথা পেবেছে হায় 
আয়েষা জুন্দরী বিনে? 


তে 


ডি ভি, ও 
২১৯ 
হদযের স্থর্খ সাধে 
জলাঞ্জলি দিক্স] হায়, 
শত 'অনাদর সহে 
বল আক কে কোথাষ *% 


শষ 


০তামার তুলন৭ নাই 
এ বিশাল ধরাতৃলে, 
তামার গৌরবে আজ 
গরবিনী নারীদলে ॥ 


২৩ 
নারীকুলে গ্বণা করে " 
অবোধ পুরুষ দলে, 
বলে তাঁরা “নারী-হিক্স। 


তেবল পুর্ণিত ছলে” । 
২৪ 
“সহিষু্ুতা, নেহ, ০প্রম 
তাদের হদয়ে, নাই, 
অবলা চঞ্চল 'নারী” 
| বলে তার। সব্বদ্দাই । , 
১ 


স্থ € 


কাজ কি তর্কেতে ফোর 
কাজ কি করায় আব? 
যে বলে 7 কথা, আজ 
€দখুক সপ একবাাল,-_ 
স্৩্ড 
লালীকুলশিবরোস?পি 
্‌ আশযেষা হৃদয় চেয়ে, 
দেখিতব সে হিক্সা খালি 
ভলা ৰল তধধ্য দিয় 


সখ শ 


€. চু নদ 


ছেখ্িকে দে হিরা খালি 

পবিজ শেমের ছবি, 
উজ্জল উজনল যেন 

উবার ৫লাহিতভ্ত ববি । 

২৮ | 
স্বাথশ্শিহ্ত অেহ ৫ম | 
০» €ক কলে নাহি ধরাক্স 

তে বলে এ কথ্ণা, আজ 

দেখুক €স আয়েষাক়। 


( ২৯ ) 
২৯ 


অমর বাঞ্ছিত মরি ! 
পবিত্র মন্দার প্রায়, 
কেমনে আইলে তুমি 
পাঁপপুর্ণ এ ধরায় ? 


ও) 


রও 


প্রেমের পবিত্র চিত্র 
দেখাইতে নরদলে, 

বিধাতা তোমায় বুঝি 
পাঠাইল! ধরাতলে ? 
7. ৩১ | 


) 


তোমার প্রেমের চিত্ত « 
চিরদিন রবে ভবে, 

পুর্ব তোমারে নিতি 

দেবী ভাবি ষোরা সবে। 


মাঃ 


নও 


-) 





উত্তর 


কে তুমি পল! বালা ! 
অবতীর্ণ ধরাতলে ? 
ও ক্ষুদ্র হৃদয় ভরা 
করুণাজাহ্ুবীজলে । 
২ 
, স্বরগের ভালবাগ! 
তিদিবের সরলতা-_ 
দেখাতে আনন্দমনসি ! 
কে ত্বোরে আনিল হেগ!? 
ও 
ফুলের কোমল ছটা *. 
পুর্ণিমার শশধর, 
ও হৃদয়-সমতুল 


হ'তে নারে অগ্রসর । 
& . রি সর 
5 
*মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু *নবীনচন্ত্র সেন মহাশয়ের 
কুরুক্ষেত্র দৃষ্টে লিখিত 


উদারতা, গক্ভীবত। 

সরলতা আদি সব, 
একাধারে ও হৃদয়ে 

আহা কিবা অভিনব ! 


চু 


তব সে পুতুল খেলা 

নিতান্ত বালিকা প্রায়, 
[িকবা কোমলতা আহা 

হৃদয় মোহিয়। যায়। 


৬৫ 


“বীরের কি ওগো বাবা-। 
হৃদয় পাষাণময়, 
মানুষ মানুষে বাবা 
হয়ে এত নিরদয়__ 
৭ 
“০কমনে প্রহরে তাঙ্ত! 
কিছুই বুঝিতে -নারি।*. 
বলিতে বলিতে ঝবে 
দর দর অশ্রুবাকি। 


ন্ঃ 


( ৩২ ) 


ও হদয়ে নিতি বয় 
কি উচ্ছাস করুণার 
০স দৃষ্ঠ নেহাঁরি আহ 
নাখ্মাহে জদয় কার। 


ন্ট 


'আভিমন্যু সনে সেই 
রর কাড়াকাড়ি লয়ে ছবি 
এ ্চাপুর্ব্ব দৃহ্য আহা! 
কেমনে আাকিল কবি? 


ঙ 
০ 


ভু রগ ঙ 


চাহিল বিদায় যবে 

প্তি তব যুদ্ধ তরে, 
কতই করিলে মান। 

পাড়ি” তার পান্ধোপরে, 


১১ 
কতই কাতর হিয়] 
« ভাবি ভাবী অমঙ্গল, 
কতই পড়িল আশ্রে 
ভখঙ্গয়া হৃদরতল । 


€ ৩৩ ) 


১২ 


কলিয্াছে দবরশন 

এ দৃশ্য যে একবার, 
সে ধুঝিবে পতিপ্পেম 

কত উচ্চ মা তোলার । 


৯৩ 
চা 


ধরলী পবিত্র দেবে? 
তব পদ পরশনে, 
সং 
আমর হইল কবি 
মা তোমার গুণগান । 


৬ রর 
| ৯৪ ্ 
বাঙ্গালা সাহিকয আজ, 
ধন্য পেয়ে তোমা ধন, 
লমণী বলি? তুমি | 


১. ধন্ত কান্ত নারীপণ। 


কে 


৯৫ 


প্রেম, জেহ, পবিত্রতা, 

দয়া, সারা, স্ললভা, , 
সকলি ত ও গদয়ে 

দেখেছি বিরাটন্তা 1 


€ ৩৪ 9 
ি ৯৬2 
কিন অভো আজ তোরে 
০ কির এটি দরশন ! 
দয় স্কাটিয়। যা 
একি তৃষ্ত বিভীষল ! 
১৭ 


আশাজ তোরে ভেরি” যে গো 
৬ বিদরে পরাণ মোর, 
০ল্াথায় ললনে ! আজ 
পুতুলের বিচে তোর ? 
গড ১৬ 
স্নেহের পুতুল ক্তোর 
অই গড়াগড়ি যায়, 
0কন আজ সমাদরে 
নিস্লি কোলেতে তায় ? 
১৯১ 
কোথা? কোর সই বেশ 
- জুড়ান হৃদয় মন % 


.কেনগো যোগিনীবেশ 
আজ তোর মা! এমন £ 


€ ৩৫ ১) 
যে চাঞ্চ কুস্তলগুটি 
 ফুমিত গো পদতল, 
ক্মাাজ তাহা ভশ্নমাথা ২ 
করিতেছে দলমল । 
সি 
তকোথ*কস সে চাক বাস 
এ গৈব্িিক বাস কেন ? 
তক নিঠুর সাঁজাইল এ 
মুক্ত সন্গ্যাসিনী হেন 2 
২২ 
না হু? নভে পুড়ল খেলা? 
জীবনের খেল) তার, 
ফুরাশল চকিতৈ মরি 
ক্থখের যামিনী ভোর। 
০ ২৩ 
পউ্ীমেশ কালে তুমি 
. িবপে সাজাও হাক্স! 
উত্তরা বিধবা জহো! 
হৃদয় ফাটিযযায্স। ১ 


বি 


জীবনগতি | 


এ জীবন ক্ষণস্তায়ী, :. চিরস্থায়ী নয়, 
এ সংসার পারাবারে, 
কে তাহা ভাঁবিতে পারে ? 


(ক ভাঁবে জলের দংগ মানব লিচয়? 
€. ২ 
« জীবন কোথা হ'তে, এসেছে ধরায়, 


হায় রে কদিন তবে, 
এসেছে সে ধরা»পরে, 


কে জানে,ইহার আদি, অন্ত বা কোথায় ? 
এ 
কোথা হ'তে আসিয়াছি, যাব বা কোখায়,__ 
কিছুই জানি না ছাই, 
ভাবিয়! তা নাহি পাঁই, 
তবুও নিভূতে প্রাণ ্‌ করেহায় হায়! 
নর | 
কেজানে সংসার নদে, এসেছি কেমনে? 


শোতে পড়ি” যাই ভালি, 
জলে যথ! তৃণরাঁশি, 
অন্ধান আতন্ক এক,০.  উদ্দিছে জীবনে | 


€ ৩৭ ) 
৫ প্র 
কে জানে এ গতি শেষ, কোথা! হবে হায়, 
কে জানে কোথায় প্রাণ, 
পাবে গিয়া শান্তি দান, 
অনন্ত পিয়াস মোর, এমটিবে কোথায় ? 





ন্ুদ্র টেউ। 


সন্ধ্যাকালে ভাগীরথী 
শোভা দরশন তরে, 
রহিয়ছি একাকিনী 
বসি” তাঁর তটোপরে। 
২ » 
দেখিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুত্ 


ঢেউ গুলি পরকাশি, 
ক্ষণমাত্র স্থায়ী হ”য়ে 
যাইছে অনস্তে মিশি+, 


৬ 
পুন কত ক্ষুদ্র ঢেউ 
রে মাথা তুলি কিছু'পরে, 
ছুটছে বেলার দিকে 
যেন পদ চঁমিবারে। 


€ ৩৮ ) 


কিস্ত হায় আশ! তর, 
্ হৃদয়েই লয় পাক, 
না চুমিতে বেলপদ 
সীলিলে মিশিয়া যায়। 


৫ 
৫ 


তা” দেখি গগনে চাদ 
রী হাসিয়। আকুল হয়, 
তাহা? হেরি সর সর 
করি সমীরণ কয়,__ 


৬৬ 
শি 


'“নদার বুকের ধন 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ বাশি, 
তাদের [নাশ হেরি 
কেন্‌ শশী এতহাসি রি 


শী 


তা” শুনি কহিল টা 
৭. €মঘের আড়ালে থাকি... 
“কেন হাসি সমীরণ-__ 
তাহা তুমি জানিন্ব কি? 


€ ৩৯ ) 


“ক্ষুদ্র চেউগুলি আ”সে 
করি বেগ ভয়হ্কর, 
অর্টিসছে সমরে যেন, * 
কত বীর খনুদ্ধর !-- 
র্‌ 
কূলস্পর্শ করিবার 
নাহিক ক্ষমতা তায়, 
নীরে আস্ফালন করি 
নীরেই মিশিয়া যায় | 
দু এ 
শুন বাস, তাহাদের ক 
দেখি বৃথা আস্ফালন, 
হাসিক1 আকুল আমি 
বুঝিলে কি এতক্ষণ 2” 


পশ্চি 


১১ 


শুনিয়া! চাদের কণা! 

পুনঃ কি “সর্-সর্* 
সমীরণ কহিতেছে 

“শুন শুন সুধাকর ! 


০ 


0৪০ ) 


“বুথা আখস্ফীলনল ঢেউ 
করিছে, ভেবনা মলে ও 
এবপ করিয়া তারা £ 


৬শিল্ক1| দেয় নারগীণে । 


৯৩ 
5 


“ছুটিতেেছে স্ু্দ ঢেউ 
সানবেরে লক্ষ্য কার, 

জাঁনাইছে “মারা যথা] 
ক্ষণস্থায়ী নীরোপরি, 


চি 


৯৪ 


চি 


“জা! ম্ুদ্ধ প্রায় য্1 

বহু আড়ম্বে রতি, 
না যাঁইত্তে ছুই পদ 

িম্ত হায় হই হত । 


৯৫ 


তোমরাও স্ষঞ্স্হয়ী 

শু তেমনি জীবননীরে, 
তামাক ও ভ্সেই মনত 
কবজ বুগাা আহভন্বরে । 


রী 


তে 


(৪১ ) 


১৬ 


“কিন্তু নিজ.পরিণাঁম 
ভাবনাক একবার; 
জ্লস্ত দৃষ্টাস্ত মোরা * 
আধক কি কব আর। 
১৭ ; 
“কদিন ধরায় র'বে-_ 
কদিন ব এ জীবন £ 
ত্যজি মোহ অহঙ্কার . 
বিভূ পদে ঢাল মন ।, 
১৮ 
“জগতের অনিত্যতা 
শিক্ষা দিতে নরগীণেঃ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি 
ছুটিছে আপন মনে, 
১০৯% 
“ক্ষুপ্তে ক্ষুদ্র ঢেউনবটে 
কিন্তু উচ্চ লক্ষ্য তার, 
বৃথা খাস্ফালন করে 
ভেব না তা একবার 1” 


টি, সি 


চাতকের প্রতি 
€. টা 
কেন পাখী উচ্চৈঃম্বরে ভেদিয়াঁ? গগন রে, 
পু ৬ 
বলিয়] “ফটিক জল”, ডাঁকিতেছ অবিরল, 
শুনিবে কি জলধর তোমার রোদন রে? 
২ 
বিষম রৌদ্রের তাপে তাপিত হইয়া! রে 
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে, বেড়াইছ জল চেয়ে, 
ঘনদল পাশে অহেো করুণে কাদিয় রে,__- 
ও) 
আহ! 1 পাখী তোর ওই করুণ ক্রন্দন রে 
শুনিয়া কি ঘনগণ, | 'করিবে রে বরিষণ, 
প্রাণ ভরে জল খেয়ে মিটাবি বেদন রে। 
৪. 
শুনে পাথী তোর ওই করুণ ক্রন্দন রে, 


বল রে কাহার প্রাণ,ণ . না হইবে শত খান, 


পাষাণ ত নহে পাখী জলদের মন রে। 
৫ 


অবশ্ঠ সদয় তোরে হবে জলধর রে, 
বরধিয়] জলরাশি, .... দারুণ পিপল: নাশি, 
করিবে জলদ তোর প্রছুপ্ন অন্তর রে। 
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(৪৩ ) 


৮৬ রর 
না না তাঁর নিশ্চয়তা কিবা আঁছে বল বে? 
জলদ যে দয়াময়, কি তাঁহে প্রত্যয় রয়, 
নিশ্চয় কি জলধর দিবে তোর জল রে? 


৭ 


কাহার কেমন মন কেমনে জানিব রে, 
কার মন দয়ামাখ1,- কাহার পাষাণ রেখা, 
ক্ষুদ্র নারী জাঁতি আমি কেমনে চিনিব বে। 


৮ 
বাহক আকারে কভু মন বুঝা যায় রে? 
রূপবতী সৌদামিনী,. শোভ।র অতুল খনি, 
বিষম কালাগ্রি বিন্ত থাকে ফেতাহাঁয় রে? ৮ 
. 
তাই বলি ঘনমন কেমনে জাঁনিব রে, 
দিবে কি নাজল তোরে, জানিৰ কেমন কণরে, 
তাহার গরম কথা মনে বুঝিব রে। 
১৩ 
ঘনবারি হেতু তুই কাতর যেমন রে, 
আমি সেঁজলদতরে, .. তেমনি, জানাই তোরে, 
সে জলদ বিন! সুখী নহে মোর মন রে। 


( 8৪ ) 
& ১১ 
তুই সুধী হস্‌ জলধরজল পানে রে 
'মামি সে দর্শনবারি, পানে সুথ জ্ঞান করি, 
সে মুখ নাদেখি সদা জলিছে পরাণ রে। 
ছি ট 
কেমনে জানিব পাখী কার'যে কি মন রে, 
সতত করুণ স্বরে, « এডাঁকি মোর জলধরে, 
তবু সে দর্শনবারি করে না বর্ষণ রে। 


১৩ 
নিঠুর কঠিন হিয়া মোর সে জলদ রে, 

সে কড়ু ভাবে না মোরে, তবু কেন ভাবি তারে, 
ক্ষণ তরে নাহি ভুলি হায় কি আপদ রে। 





অনন্ত মরণ । 
মরণের নামে এত কেন ভীত লন ? 
মরিয়া ত রহিয়াছি পুনঃ কি মরণ ? 
পড়ি ছরাশার ছলে, মরিতেছি প্রতিপলে, 
তার চেয়ে সে মরণ আর(ও) কি ভীষণ? 
আশাভরা এ হৃদম্ন আশাই জীবন, "- 
আশাহীন হই যবে, সেই ত মরণ । 


(৪৫ ) 

এ মরণে গ্রতি গলে, মরি মানবদলে, 
এ মরণ মানবের অনন্ত মরণ। 
এর চেয়ে শতগুণে ভাল £স মরণ, 
সমুরেষ্ধাতনা বাঁশি করে গে'হরণ। 

্থ মুভ পাষাণ হিয়া, ৃ দগধিয়া দগধিয়া, 
প্রতিপলে নরগণে করিছে দহন 
এর চেয়ে সুশ্পপরি হত সে মহা মরণ। 
এ মরণ মানবের আনন্ত মরণ । 


৪) 


ঞ 


একা । 
১ 


আমি ত গো একা এই বিশাল ধরায়, 
একাকী এসেছি ভবে, 
একাই যাইতে হ'বে, 

কে যাইবে সাথে ভালবাসিয়! আমায়? 


তবে কেন একা ব'লে, 
সতত পরাধ জলে, 


জগতে দোসর কেন মন তবেচায়? ১ 


€ ৪৬ ) 


৮ 


এ ধরায় কেবা কার আপনার হয়? 
জগতে সবাই পর, 
শুধুপরে ভরা ঘর, রা 
সংসার কি? সেষ্ত দপাস্থশীল1” বই নয়! 
তবে মিছা তার তরে, 
প্রাণ কেন হেন করে; 
তার তরে ক্ষোভে ভরা কেন এ হজদয়? 


গত 
৩ 


কেন গো সংসারমাখ। আমার অন্তর ? 
এ. *এ আমার ৪ আমা, 
আমারি এ ঘর দ্বার, 
এ আমার আপনার ও অখমাঁর পর, 
এ কথ! মরম তলে, 
কেন গো সতত চলে, 


এ বিশাল ভবে আমি £কান তুচ্ছ নর! 
৪ 
কোন তুচ্ছ অণুকণা আমি এ ধরায়, 
“এ পর ও আপনার” 
আমার কি অধিকার, 
করিতে এ দলাদলি জগত মাঝার ? 


€৪৭ ) 


তোমার জগত প্রতু, 
তুমি জগতের বিভূ, 
তোমারি ত অণুকণা আমি কোন, ছার? 
তু 


৫ জি 


তোমারি জগত দেব! তোমারি সংসার, 
সাধিতে তোমারি কার্ধ্য, 
আসিয়াছি মর-রাজ্য, 
শিরে লয়ে জগদীশ আদেশ তোমীর, 
সে কথা ভুলিয়া! হায়, 
মজে আছি আপনায়,।  . » 
ভাবিনাক আমি ফেফিকি আছে আমার? 


৬ 


কেহ মোর নাহি বিভে1 গজ পোড়া ধরায়, 
শোঁঞ্চ তাপে মোর প্রাণ, 
হ'য়ে গেছে শত খান, 
এ হৃদয়ে একবিন্দু নাহি শাস্তি চছাঁয়! 
আপন বলিতে হায়, * 
কেহ নাহি এ ধরায়, 
আমি যে গো একা এই নিশাল ধরায় ! 


(৪৮) 


এক এ ধরার হিয়] পুডিতেছে হায়! 
কাদিক্কা ভিজাঁলে বুক, 
কেহ নাহি ভুলে সুখ, 

আমারে যে দেখে সেই পায়ে ঠেলে যায়। 
যাক, তায় কেন কাছ, 
তুমি ত দয়াল বিধি, 

একটা মুহর্ত তরে ভুলনি আমায়। 

৮ 

আম তএএসেছি নথ একা এ মরতে, 
জানিছ ভুবনস্বামী, | 
তোম$র(€ই) প্রেরিত আমি, 

সাধিতে তোমার(ই) কাষ এসেছি জগতে) 
তোমার(ই) আদেশ ধরি, 
একাকী এসেছি হরি, 

তবে কেন কাাদি আজ একা এ মসতে ? 

ঞ 
নাই বাকেহই মোর রহিল ধরায়, 
|] তুমিত' করুণাময়, 

অভাগার পর নয়), 

» স্ভুমিত পালিছ মোলে তনয়ার প্রায়, 


€ ৪৯ ) 


যাহার সবাই আছে, 
সে জন তোমার কাছে, 
বেমন মমতা মহ অবিরত পায়, 


বর 


সিড 
রি 


আমিও তেমনি পাই তোমার ঘতন, 
পেরি 
তৰুও জা।ন না কেন, 
পরাণ ্কাদিছে হেন, 
জগতে দোসর বিভু তবু চাছে মন 
তোমারে করুণাময়, 
সবাই দয়ঃুল কয়, 
আভাগীরে করি মাঞ্দয়া বিতরপ 


৯১১ 


ছিড়ে দাও কঠিন এ মোহের বন্ধন, 
থে মৌহে মজিয়] আমি, 
তোমারে অস্তরধামী, 
একেবারে ভুলে আছি জনম মতন ॥ 
তোমার আদেশ প্রভু 
ৃ মনেও পড়ে নঠ কু, 
এক ব'লে করিতেছি কেবল রোদন । 


রী 


৮ 59. 


টি 


€ ৫* ) 
১২ 
ছিড়ে দাও আজ সেই মোহের বন্ধন, 
কে আমায় বলে একা ? 
তুমি ষে প্রাণের সথা, € 
অপর দোসরে মম্ঞজ্কিব। প্রয়োজন ? 
এই কর দয়াময়, 
যেন মোর এ হৃদয়, 
তোমারি জগতহিতে থাকে অনুক্ষণ। 





সখ । 


ইউ 
যে আমারে ভালবাসে, 

আমি যারে ভালবাসি; 
যে আমার স্ুথে হাসে 

আমি যার স্থতে হাসি। 

চে 
আমার হখেতে যার | 
৬ কাদে সদ প্রাণ মন, 

যার ছথে নিশি” আমি 
করি অশ্রু বরিষখ, 


৪ 
বত 


(৬ ৫১ ) 


গাণণের গোপন কথা 

যে আমারে খুলে বলে; 
ক্সাঁমও আনন্দ পাই 

ষারে সব কথা বলে। 


€ 


বিপদে পড়িলে আমি 

আমার উদ্ধার তটের, 
করিয়া! পরাণ পণ 

হে বেশী যতন করেঃ 


৫৯ ঙ 


আমিও বিপদে যাণ্র, 
বেদন। পাইপ! মনে, 

উদ্ধারের তরে তার 
" করি যত্ূ প্রাণপণে ও 


শু 


একান্দী প্রবাসে যবে, 
প্রাণ পুড়ে হয় ছপই, 
সেইকটলে আমি যার. * 
সুখ দেখি সখ পাই ১: 


€ ৫২ ) 


সারের সার ধন 
“সখা” যে ভাহার নাম, 
মানবের শাস্তিগেহ 
ব্ 
সখার হৃদয়ধাম। 


ঃ ০, 


কেন । 
১ 
আমি ত শোকের ভার 
লইয়া এ ধরাপরে 
অশুসিক্াছি, ত1 'খলে কি 
কান্দিব গে। চিরতরে? 
২ 
বিধাতার. প্রেমরাজ্য 
“এ বিশালতধরাতল, 
কত হাসি কত খেলা 
হয় হেথা অবিরল। 
ঞ ৃ ৫. 
আমি সে হাসিতে কেন 
. মিশাইব অশ্রুজল্গ ? 


. 


খু 


0 ৫৩ ) 

আমি সে খেলায় কেন 

ঢেলে দিব হলাহল? 

৪ ্ 

আমি ও জগত মাঝে 

যেকদিন বেচে রব, 
পরের হাঁকিটি নিয়ে 

হখসিরাশি ঢেলে যা'ব। 


৫ 


জানি জানি অশ্রজল 
» কেবল সম্বল মম, 
পরের হাসিতে তবু ১ 
ঘুচাব প্রাণেধষ তমঃ। 


তু 


এখানেতে কত কারা, 
্ হায়ে থেলে অবিরল, 
"আমি সে হাসিতে কেন 
মিশাইব অশ্রজল ? 





উৎকষ্টিতা | 


যতনে কুম্ছন তুলি 

সাজানু বাঁসরঘর, 
কবরী ভরিয়া কত - 

ফুল দিন মনোহর । 


১ 
সাজিলাম মনো মত 
যাহ! শহ্াাষ ভালবাসে, 


বড় এআাশা! ছিল অবে 
আদিবে সে মোর পাশে। 
৬০. 
বৃথা সে বাসলা মষ 
| না পুরিল পোড়া, আশ, 
ছিয়া আবরিল সই! 
শুধু আজ দীর্ঘশ্বাস: 
ও ্‌ ৪ 
এ বাসরঘর যেন 
কারাগার মনে হক) 


(৫৫ ) 


এ চারু বসন যেন 
ভারবোধ অতিশয় ॥ 


৫ 
রি 


এ ফুলভূষণ যেন 
স্ছচ সম বিধে গায়, 
এ অলক্ত,স্িবী আজ 
কাল সাপ হয়ে খায় & 


৬ 


সই লো কানাই বিনা 
প্রাণ নাকি ধরা মায় £, 
কি বলিলি ? ওহে! অহো,, 
শ্যাম গেছে মথুরায় ॥ 


ন্‌) 


৭ 


রাখ যে শ্যামের জাধ। 
তাহারে তেয়াগি হায়, 


আমার সে শ্যামধন 
চলে গেছে মথুরার £ 





চে 


যাই। 
১ 
কে তুমি মর বাল! ! 
ডাকিলেআ মায় বল? 
বলিলে যে “শাস্তিধামে 
লয়ে যাব দ্রুত চল।” 
২ 
কাতর হয়েছি বড়, 
এ জগতে শাস্তি নাই, 
শা্তহারা। প্রাণ খ্মার 
আমি শুধু শাস্তি চাই 
তু চি] 
এ দেশ এ বৈশ্বভূমি 
বড় ভক্ানক ভ্যই, 
স্বার্থবিষ ভরা হেথ! 
তাই হেথা শাস্তি নাই। 
৪ কহ ৪ 
এ দেশে কেবল ভাই 
বাছাবাছি আত্মপর, 


(৫৭ ) 
বিবাদে সতত রত 
এখানে ষতেক নর । 
€ 
ছিিত1 মাতা দেব দ্বিজে 
এ দেশে ভকভ্ি নাই, 
হেন দেশে নরগণ 
শজ্তি কোথা পাবে ভাই! 
গড 
বালিকাবিবাহ আহ 
১ একাদশী বালিকার, 
ধর্ম বলি গণ্য হে! 
এই সব অত্যাচার 1 


খ্্‌ 
এখানেতে নারীজাতি। 


ক্রীতদাসী সম ভাই, 
জলনী, রমণী, বলে 
'. তভাঁছের আদর নাই। 


৮ 
শত শত অত্যাচারে 


ভরা! এই দেশ হায়, 
যে দেশ এমল তি 
বহে কি শান্তির বায়? 


€0 ৫৮ ) 


শান্তিধন বিনা আসামি 
কাতর হস্য়েছি "অতি, 
তব সনে শাস্তিধামে ্ 
যাব গে দাড়াও সি 
১৩ ৭ 


ফেলিয়া যেও না মালে 
০. দাড়াও শো যাই যাই, 
ভইয়্শন্ি দিশাভবা 
পথ খুজি লাহি পাই । 


১৯. 


খত. সপ 


শুধু সমাজ্জের ভবে 
প্রাণ শাভ্তিহালা নয, 
ছয্প বিপু অহরহ 
দিতেছে এ হছ । 
২ 


কআঅভ্ভাঁন তিনি আাশি | 
বহিয়াছে পথ ঘেরি, 
বিকট আঁধার হাই 
পথ ৮” নাহি হেক্ি। 


৫৯ ১) 
১৩ 


দাড়াদ গো যাই আমি 
জ্ঞানের আলোকূু জালি, 
পায়ে পড়ি মাথা খাও 
হী 
যেও না আমারে ফেলি। 


৯১৪ 


এই ঘযেজ্বালিন্ু আলে! 

একি অহো। এক্চি দায়, 
ভয়ানক ছট। বাঘ 

পথমাঝে হায় হায়! 


১৫ 


ও ঞ 


তব সনে যাব বলে 

হই যদি অগ্রসর, 
এখনি খাইবে ধরি” 
» হিয়!] কাপে থর থর। 


বি 


১৬ 


ই সপ্রে গেছে ভাব 

দাড়াও গো যাই যাই,» 
একি পুনঃ একি দায় 

চরণ চলে না ছাই । , 


( ৬৭ ) 


লোভ, মোহ, অহম্করে 
হায় কে বিনিয়া ডোর, 
নায়াফাস দিয়া আছো? 
বাধিল চরণ মোর। 
৮. এ 
বলিলে যেগ্লায়ে যাৰ 
আয় চিরশাস্তি দেশে ।” 
এত বাধা কেন দটে 
যাইন্তে ভোঁমাঁর পাশে 2 
৬০৯ |] 


লুপবিত্র শাস্তিধাম 

সেখানে জুড়ায় ছিয়!, 
কেন সে দেশের পথ 

ঘেরা বিস্র-কীট1,দিয়া ? 


সী 


কন শত বিদ্ব আছে 
,  €স দেশে যাইতে হায়! 

তাই বুঝি সবে-তথা 
যাইতে পাছিক পায়! 


২১ 
ংসার-অনলে মোর 
হিয়া দগ্ধ মরুভূমি, 
ষাব গে! তোমার সনে 
দাড়াও দীড়াও ভুসি। 
২২ 
মাষাঞফীসে আছি বদ্ধ 
চলিতে পারি না তাই, 
খুলে দাও মায়াফাস 
শ্তব সনে চলে যাই। 





আয় । 
৩ 
কেন বে আকুল *য়ে 
" সতত ক্লাদিস্‌ প্রাণ ! 
ধরণা স্থথের ১ এত 
নহে কাদিবার স্থান। 
চিএ 
ধরণী স্বর্গের দ্বার, 
জান নাকি মুড মন! 


€& ৬২ ) 


বিহনে ধরণী দেবী 
দেখায় বে কোন জন- 
তত) 
বিমল স্বীয় জ্যার্তি “ 
 হঘমল প্ুণ্যের আলো, 
কন রে বিষাদে মন 
সদা অশ্রনীর ঢাল ? 
৪ 
কর পুণ্য অরজন 
মানব ধরায় এসে, 
পুণ্য না অরজি কের! 
যেতে পারে দেব-€দশে। 
ঞ 
ধরণা পুণ্যের খনি 
তাহা কি জান না মন? 
লোগী, শোকী, দীন, ছুঃখী 
এখানেতে 'অগশন-- 
৬ 
তাহাদের দয়াদান 
নরেন কর্ভব্য হায়, 
কিস্ত কয় জন পারে 
পালিতে তা এ ধরায়। 


চা 


আখ ছুহথ মানবে 
জীবন-উদ্দেশ্ট নয়, 

মানবজীবন শুধু 
পালিতে কর্তব্যচয় | 


কর্তব্য পালিতে মন্‌ ! 

€য জন পানে ধবায়, 
মানব হইয়া! তেই 

দেবত্ব রতন পায় । 


মিট 


পত্তিতে উদ্ধার করে 
দয়াদান ছুঃকী দীলে, 
পীড়িতে শুশ্রষা আর 
- সাস্না শোকার্ত জনে,_- 


৮ 


বে করে ভাহার মত 

এ ধরায় কে মহান? 
তার তবে নিজকরে 

দয়াময় ভগবান-- 


€ ৬৪ ) 
৯৯ 
রাখেন পাত্তিয়া ভাই 
০. আসন স্বরগস্পর, 
তুলে লন স্বর্গে তারে 
“ আপনি প্রসারি কর। 


১০ ৩৭ 


তাই বলি আখিজল 
ফেলিঘা কি হেতু হায়, 
কলক্ক-কাঁলিম! ঢালি? 
দিতেছ ধরার গায় ? 
থ ্ | ও 
পেলি না পতির প্রেম 
পুত্রের পবিত্র মুখ, 
তাই কি মরমে তোর 
জড়ান অনন্ত হগ্চ। 


৯৪ 


22 
হায় মন েবা কার ? 


0 ৬৫ ). 


কেন রে কাতর এত 
».. শর নশ্বর সুখতরে 
তুমি কার ক তোর, 
আছ তুমি কার ঘরে? 


চন পু 


৯৬৩ 


এ নশ্বর সখ মন 
জীবন-উদ্দেশ্ নয়, 
ভীীবন-উদ্দেশ্ট ভাই 
খে মহা কর্তব্যচয়, 
১১৭ রঃ 
তাই বে পালিক্সা চল 
যাই আপনার ঘর, 
আন নাকি এ ধরায় 
» তুমি ত শুসেছ পর ! 
৬৮ 


প্রুণ্যের ব্যাপান্ী তুমি 
পুণ্য অব্র্জন তরে, 
নাহি কিস্মরণ মন! 
আসিসাছ ধর্পাঁপরে । 


রাস 


৬৬ ) 
১০৯ 


বিশ্বজননীর ছেলে 
মেসে, ষে আমর ভাই, 
পল্িন্ক্ির্ব্য চল 
মায়ের নিকটে যাই । 


পাত ০ 


টি ০ 


পর্াণে বাধিকা? বল 
ভুলি ছঃখজ্বাল। হায় ! 
“বন্দে মাতরং” গাহিয়া 
আয় তে আদিবি আায়। 
২১ ? 
পাঁলিতে মায়ের আজ্ঞা 
জী বন-কর্তব্য ঘত, 
আম কে পাঁলিবি তোর? 
এই. শুভমস্ব তভ। 
২২ 
তে পান্িিকি এই ব্রত 
.. কৰিবারে উদ্যাপন, 
আপনি বিশ্বজলনী 
কক আ্কানে আলিঙ্গন ,--- 


( ৬৭ ) 


লবেন কোঁলেতে, বলি 
স্ৃতস্তৃতা আপনার, 

অতঃপর বল ভাই ... 
কিবা সুখ আছে আঁর। 

ন্‌ ৪ 

কেন রে কাতর মন 
দর দর অশ্রু বয়, 

স্থতখ তুঃখ মানবের 
জীবন-উদ্দেশ্ট নয়। 


৭ ২৫ 
“বন্দে মাতরং” গাহিয়া 

আয় আয আয় ভাই! 
পালিয়। কর্তব্য নিজ 


মায়ের, নিকটে বাই । 


আবাহন । 


৯ 
কে গে! তুমি মোরে আজ 
ভালবাস ঢাঁলি দ্দিলে, 
কেমন দেবতা তুমি 
জানি না কোথায় ছিলে । 
২ 
আমারে আদর স্নেহ 
ূ জগতে করে না কেউ, 
সতত.এ পোড়া 'প্রণে 
ছুটিছে বিষাদঢেউ। 
৬, 
কে তুমি গো"মরহদে 
ঢালিলে অমৃতধাঞ, 
অভাগীর ভাঙ্গ। হিয়! 
করিয়া! পাগল পার! ? 


ড় 


৪ 
কে তুমি বাজালে হেন 
অধারে মধুর বাশী, 


( ৬৯ ) 


কে তুমি ফুটালে আজ 
বিশুফ কুম্থমরাঁশি ? 
ক সুমি জানি না হায় 
হেন ভীম বনব।%১" 
ভেদিয়া জলদজাল 
বহালে মলয় বায়? 
৬ 
০ হও মেহও তুমি , 
তাহা শুনি” কাষ নাই, 
শুধু তোমা” সখ! ভাবে 
চাহে প্রাণ সর্বদাই | 
রি ৫ 
বড়ই অস্থখখী আমি 
এ বিশাল ধরাতলে, 
পুড়িছে জদয় সখা - 
»* নিদ।রণপ্দাবানলে। 


৮ 
পেলে তোমা” সথা! ভাবে 


জুড়াবে পরাণ মল, 
হান খুলে কত কথা 
কব তবে হুইঙ্গন। 


গাণিব জাহ্মভ্রী-তেউ 
ূ হুজনেন জাহ্ুবীতীলে, 
শ্যাম পাপিয়ার গান 
| ছহুজনে শুনিব বীে। 
দহ 
ছেলে দিব ও হ্দয়ে 
পাণভাঙ্গা আাখিজল, 
আর গাব হরিনাম 
আলমে পাধইন্তে বল। 
| ৯৯. | 
হবে কি আমার সখা % 
এক করি ছুটী প্রাণ 
কাদিয়া কাদিয়া গাব 
প্রাণেশের গুণগান । 
১২. 
যদ হেক্কাদিতে পারি 
এক করি ছটী প্রাণ, 
ছুটে আসিবেশ তবে 
তপ্রামমসস ভগবান । 


€( ৭১ ) 
১৩ 
আমারে ত্বণায় সবে 
চরণে দলিয়া যায়, 
তুক্চি কেন এত ন্নেহ ্ 
ঢালি, দিন্ডে।আজনায় £ 
১৪ 
নমদি এত ন্সেহ মোরে 
করিলে হে অবরপণ 
এস তবে সপাভাবে 
ক্রি আমি আবাছন। 


চি 


বিদায় । 


৯ 





দয়াময়শী বস্সুধা মা 
*» তোর ওই রাঙ্গা পায়, 
জনমের তরে আজ 
আভাগী বিদায় চায়। 


হু 


কেন গে! করিনি মানা 
দিল না বিদায় কেন 8. 
* ৩ 


(& ৭২ ) 
আভাগীরে লয়ে তোর 
কেন টানাটানি হেন? 
স্ 
তোর বুকে কত হাসি ও 
পর কত স্থথ অবিরল 
উছলিছে, আমি শুধু 
ঢালিক। নয়নজল-- 
গু 
দিতেছি বেদনারাশি 
ঢালিয়া গো তোর গায়, 
জানি না তবুও কেন 
দিস না বিদায় হায়। 
৫ 
অমি গেলে জগতের 
০কোন ক্ষতি নাহি হবে, 
এখন (5) খা আছে হেণ। 
তব্ধন(৭) তাহাই র"বে। 
৯১০৫ 
যেমন হাঁসিছে শশী 
উজলি গগনতল 
যেমন বহিছে বাষু 
লয়ে ফুলপরিমল-_ 


গজ 


(মোরে) 


সা ক" 


তখন(ও) তেমনি কৰি 
আকাশে হাসিবে শশী, 
তেমনি বহিবে বাধু 
ছড়াইয়া নুধারাশি ] 


ঞঠ 


সকলি তেমনি রবে 

কিছুই যাব না নিয়ে, 
যদি কিছু দিয়া থাক 

তাও যাব ফিরে দিয়ে। 


৭ 


জগতের কিছুতেই 

নাহি মা! আমার টান, 
নীরবে এপেছি হ্খো 
, নীরবেই যাবে প্রাণ। 


1 


১৩ 


কেবল লইয়1 ঘা*ব 

মন-পোড় দাবানল, * 
বুকভাঙ্গ। দীর্ঘশ্বাস 

প্রাণগলা আখিজল। , 


0৭৪ ) 
৯১৬ 
আর যাব লয়ে ওমা 
হৃদয়ের সেই স্থ্তি, 
ত1+ ছাড়া কিছুতে আর” 
শাম অভাগীর নাহি লীতি। 
১২ 
কন গো দিস্‌ না তবে 
বিদায় এ 'আভাগীরে, 
কেন গো রাণিতে মোরে 
চাস্‌ শত বুক চিরে 
১৩ 


আর না, বিদাশ দে গো 


লয়ে ওই কটি ধন, 
যাই বৈতরণী নীরে 

দিতে আক্মবিসঞ্জন 

৯৪ 

এখানে ত কর্মভোগ 

এবার ভূগিক্ ঢের 
প্লেখি বৈতরণীতীরে 
মি পরিণাম জীবনের । 


শপ 


পে ইস 


পার্থনা | 
১ 
এ দেহে হছদয়মন 
বিছ্বো গো তোমারি দান 
তোমারি ত দাঁন মম-- 
ঢুলভ মানব প্রাণ 
স্‌ 
তোমার দয়ায় আমি 
কিবা না পেয়েছি হায় ! 
গগনপ্রাঙগণে ববি | 
শশীতাঁরা সদ ভায়, 
শু 
আমার সুখের তে 
" রেখেছ গগনে তায়, 
পাঠালে অনিলে হেখ'! 
জুড়াতে আমারি কায 
১] 
প্রকুন্তির চারু শোভা 


৮ 


রঃ | 


€& ৭৬ ) 
কৈ অভাব তুমি মম 


বাখিয়াছ ধরাপরে ? 


৫ 


জ্পোমার কপায় নাথ রর 
| কিছুই অভাঁব নাই, 
তবু কি অভাব,যেন 
বোধ হয় সবর্দাই। 
তি 
কি”“ষে সংসারের গতি 
কি যে মানুষের প্রাণ, 
কিছুতেই পোড়াতৃষ! | 
নাহি হয় নিরবাঁপ। 
ণ 
সর্বনেশে আশাতৃষ। 
পায় যত কাম্যজল, 
ততই জ্বলিতে থাকে 
বাসনার দাবাশল। 
৮ 
আমারো এ পোড়া প্রাণ 


তীব্র বাসনার বিষ, 
কি "নলিব হায় বিভো। 
*কছিতেছে জঅহর্নিশ । 


(৭৭ ) 


৪১ 


নানা বাসনার বিষ 
দহেনি আমারে হয়, 
পুড়িত্ছ হৃদয় মম 
শুধু তীব্র নিরাশার। 
১ 


কেন মোর ভাঙ্গা হিয। 

টি আগুনে পুড়ি জামি, 
কেন জলে মোর প্রাণ 

সকলি তজান তুমি । ১ 

৬৯৯ রে 

ঘাহারে স্বপনে প্রাণ 

ভাঁবে নাই একবার, 
সে আজ করিতে চখুর 


১ এ হৃদয় অধিকার। 
১২ 
€স যে সরলত? ছবি 
তাহার উদার প্রাশ, ১ 
সে জানে না এ হদন 
| ভাঙ্গ। শুঁড়া শতখান। + 


টু 


(৭৮) 


১৩ 


তা যদি জানিতত তবে 

"এ ভাঙ্গা হয় হায়, 
কেন চাঁবে, এজগতে 

| ভাঙ্গা ছেড়া কেবা চাঁয়? 


পি 


১৪ 


যথা সিন্ুমাঁঝে ক্ষুদ্র 
«. ভূথকণা ভেলে যায়, 
সংসাঁরসিদুর আোতে 
আমি৪ তেমনি হায়, 
১৫. 


ভাসিন্েছি জানি নীক 
কুল কি পাইব তায়? 
নানা নান্! এ সিন্ধু 
নাহি কুল এ ধয়ায়। 
৯১৬ 


বিভেো গে করুণা কর 

এ অভাগী নয়া, 
তোমারি অপিত প্রাণ 

তব নামে যেন হায় ;-- 


€ ৭৯ ) 
৬৭ 
অর্পণ করিতে পারি 
এই নিবেদন মম, 
রূপা করি এ প্রার্থনা. 
পুর্ণ কর প্রি তম ! 


২ 


৯৮ 
হ্বলিতেছে যে হৃদয়ে 
তীব্র ধাঁতনা-সনল, 
সে জদয়ে দা তব 


(প্রমামৃত শাস্থিজল | 


১ 


হা 
। 


ছা. 
৬০ 
পি, 


তুমি ত আমার নাথ তুমি ত আমার ১ 
যখন যে দিকে চাই, 
তোমারে দেখিতে পাই, 
ও মুখ এ আখি-আাগে জাগে অনিবার। 
তরুণ অরুণকোলে, | 
ও সুন্দর ছবি দোলে, 
জলদ-হৃদয়ে জাগে ম্ুখানি তোমার । 


হাসে যবে পুর্ণশশী লয়ে তারাগণে 
তোমার মুরতি তায়, 
উছলি উছলি যায়, 

হায় রে বুঝে না তাহা মূর্খ নরগণে ! 
স্থনীল সিক্ধুর-গাঁয়, 
তোমার মুরতি ভায়, 

তোমার মূরতি জাগে মলয় পবনে । 

ৃ্‌ ৩ ্ 

কে বুলে ঈশ্বরহীন এ বিশাল ধরা 
তরুলতা ফুলফলে 
তোমারি করুণা ঝলে 

তোঁমার সুষম! ছট1 সারাবিশ্ব ভরা । 
যে বলে “ঈশ্বর নাই” 
তাঁর হিয়া শুধু ছাই 

এ জগতে সেই ত গো জীবস্তে মর! । 


৪ 
প্রতি পদে তোমা ধনে করি দরশন ) 
ছিম, শীত, রৌদ্র, জল, 
তাহার প্রত্যক্ষ ফল, 
ঈশ বিন মাস কৃর্,কে করে ঘটন। 


8১8,208 
সতনভ ক্োমারে দেখি, 
তবু বলিন নাকি 
“টীশ নাই ?৮-- যে বলে সে বড় ভাভাজন। 


৫ 
পে পা ১ 


ঈশ না মালিলে হিয়া দগ্ধ মরুপ্রাষ, 
ত1 ছড়। কিছুই নয়া, 
“এই কথা অআুনিশ্চর, 

ঈশ না মানিয়! সুখ যে লভিতে চায়, 
পাষাণ নিকটে তার, 
নীর অন্বেষণ সার, 

কিন্বা নিগ্ধ ছায়া-আঁশা মরু সাহরায় । 


॥ 


নি 


যে মানে না পরমেশে সে ত মৃূঢ় অতি, 
ঈখর মানিতে হায়, 
যে জন নাহিক চায়, 

জদিপিগ ছিড়ে দিক অনলে আহুত্তি। 
বিজ্ঞানবারতা ছাই 
আমি না শুনিতে চাই, 

চাহি না তাদের আমি অযুক্তি যুকতি |, 


বিজ্ঞানের কুটনর্কে জগ-তজীবন, 
আঅনক দূরেতে লন 
গত ** রর 
নাহি পাই দরশন, 


৬) ৩ 


না শুলিতে চাই তাদের কথন। 


ও 
শত 
/৬/ 


তুম দেব এজদয়ে 
তাশন্ত অক্ষয় ভয়ে 
পাক থাক চিরদিন এই নিবেদন । 


১ 


৮ 
যেন আমি চিরদিন পতিন্পাবন, 
প্রনোক অথুতে হর্বরি, 
%€ ছবি দশশন করি 
বিজ্ঞানক্ষলদে যেন নাহি ঢাকে মন । 
কি আর "সমধিক কব, 
তুমি মম আমি তব, 
এই অনুরাগ থাক যাবত জীবন । 
৪ 
তুমি ভ আমার নাথ তুমি ত আমার 
তোমার ও ছবি দিয়া, 
ভার” দাও পাপ হিয়। 
না পরশে ইথে যেন অন্য কিছু আর। 





শুকতারা | 
১ 
আধেক নিশার ছায়, ৯» 
আধেক গ্রঙ্গাতী বায়, 
হেন কালে কি কারণ 
কর নিত্য জাগরণ? 


বারেক তা শুকতারা ! বল না আমায় । 


২ 
এমনঈসময় ভাই, 

কেউ কোথা” জেগে নাই, 
জাগিয়া সারাটা নিশি, 
ঘুমায়ে পড়েছে শশী, 


এখনো জাগেনি রবি স্বেও ত ঘুমায়। 


৪ 
ন্ ৩৪ 


একটি একটি করি, 
ওই দেখ যায় সবি, 
আকাশের অন্তরালে, * 
ঘুমাতে তারকাদলে, 


ধরাঁও নীরব এবে কেহ জেগে নাই। ১ 
ঙ ঙ 





€ ৮৪ ) 
৪ 
নবীন প্রণয়ী যার! 
সারানিশি জাগি” তারা, 
রয়েছে শব্যায় পড়ি 
- শ্বুমাইছে গলাজড়িঃ, 
লীরব জগৎ এনে. নীরব সবাই। 
৫ 
গাছের উপর পাী 
তারাও মুদিত আখি, 
নীরব বিল্লীর রব, 
তারাও ঘুমায় এব, 
সবাই নুমায় এবে, অগ্নি জুবদনি ! 


€) 


৩ 
ভুলিয়া বৈধব্যজ্বালা, 
ঘুমায় বিধবাবালা, 
সারানিশি কেদে কেদে, * 
পাষাণেতে বুক বেঁধে, 
মাক ধুলিতে পড়ি” শোকার্ত। জননী । 
স্‌ ৭ 
ভুলে ছরিদ্রতানল, 
ঘুম'য় দরিদ্রদল, 


06৮৫ ) 


এ সময় কারো চিত, 
নহে ছুঃখে আবরিত, 


নিদ্রার কোমল কোলে শুইক্সা সবাই। 


টে ৮ 
ভুলে গেছে প্রেমগীতি,', 
ভুলে গেছে ছুখঃস্বতি, 
ভুলে গেছে হিংসাঁদেষ, 
ভূলে গেছে শোকক্রেশ, 


শক্রমিত্র পরাপর কারে মনে নাঈ | 


৯ 
তাই ত-স্থধাই সতি, 
কেন তুমি,নিতি নিতি,, 
এ সময় জেশে বণ, 
মাথা খাও সত্য কণ্, 


পুড়িছে কি হিয়া তব আমার মতন ? 


5... ১০ 
শত শত অত্যাচার, 
হয় হেথ! অনিবার, 
শত অত্যাচারে ভাই, . 
আজি মোর শ্ুম নাই, ূ 


বিষাদে পুড়িশ্া অহ ষাইছে জীবন । 


€& ৮৬ ) 


১৬ 
আমর মানব সভি, 
আমাদের মতিগতি, 
অতি নীচ অতি হেয়, ' 
জগতের অবজ্ঞেষ, 
কালকুউটভর তবোনআমাদের হন । 
১২ 
পরের ব্যথায়, তাঁরা ! 
অশমরা না হই সারা, 
তাপিতে সাস্তনাদান, 
€ করে না মোদেরন্প্রাণ, 
মুছি না দ্রীনের অশ্রু করিয়। যতন । 
১৩ 
“ভাই ভাই ঠাই ঠীই,” 
আমাদের রীতি ভাই, 
পতিতেরে ঠেল। পায়, 
মোদের ধরম হায়, 
অশান্তি অনলে ভরা আমাদের মন । 


১৪ 
“সব ছোট আমি বড়” 
মোর! এই বুঝি দঢ়, 


৬ ৮৭ ) 
এইরূপ শত শত, 
হেথা অত্যাচার যত, 
হইতেছে অনিবাঁর কহিব কেমুনে ? 
টি ৯৫ 
হিন্দু সমাজের গতি,” 
তি যে জীনক, সত্তি, 
সে কথা বলিতে হায়, 
হৃদয় ফাঁটিয়। যাঁয়, 
কি যেন ভীষণ ব্যথ। জেগে উঠে মনে । 
১৩ 
কি চঃখে এ বঙ্গ ভরা, 
কেমনে,কহিব তারা,” 
পোড়া পণ বিবাহের, 
রক্ত শুষে মানবের, 
সে কথা ম্মত্রিলে ভরে আতঙ্কেতে মন । 
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৬ ১ 
কি হুদ্দশ1 বাঙ্গালার, 
কেমনে কহিব আর, 
অনুঢা কুলীন মেয়ে, ৩ 
কপালে ফোঁটেনি বিয়ে, 
শত জ্বালা বুকে বক্কে যাপিছে জীবন 


(& ৮৮ ) 


৬ 
কোনও কুলীন হায়, 
দেখে বুক ফেটে যায়, 
অগণ্য সতিনীদলে, «€ 
ভনয়ারে দেয় ফেলে, 
বহিতে জনমমতক্লানস্ত বেদন। 
৯০১ 
(হেথা) বালিক] বিধবা কত, 
পালে একাদশীব্রত, 
বিবাহ সেকি যেভাঁই 
যারা কিছু বুর্ধে নাই, 
তাঁহাদের একাদশী এ বিধি কেমন? 
ও 
কচি মেয়ে বুড় বর, 
দেখে.প্রাণে পাই ডর, 
হায় এ দেশের ছাই, 
দয়ামায় কিছু নাউ, 
জড়পিও এখানে কি যত নরগণ। 


$ 


২১ | 
স্ুধাইওডাবরে সতি, 
চিরদিন এ ছুর্গতি, 


( ৮৯ ) 


রহিবে কি বাঙ্গালায়, 

কখনো যাবে নাহাঁয়! 
শান্তির মলয় হেথা ববে না কখন £ 

২২ 

হৃদয়ের কথ্টুগুলি, 

হৃদয় হইতে তুলি, 

তোমারে কবার তরে, 

জেগেছিন্থ ধরা”্পরে ১ 
বিভূপদে বলো মম এ সব কথন, 
তিনি বিনা কে করিবে যাতনা মোচন ? 





সব । 


৯ 
আক্রুলে কাতর প্রাণে, 
আ'সৈ যবে পাস্থিগণে, 
তোমার পাশেতে মরি 
শাস্তির আশায়, 
হত 
কিবা ধনী কিবা দীন, 
কেহ নহে তব ভিন, 


(0৯৭ » 


জাকলেনে ভালবালি 
ভজনযষের প্রায়, 
ওকালেতে তুলিয়া লও» 
শাক্তিজ্ধখ ছেলে দাগ, 
0তালাজ পরাণখানি 
ভব্বা মনতাঁষ । 
| ৪ 
বনি লা সবখবে হেল 
০তাামার মমতা কেন, 
জানি ন্‌ ফাবালে কেন 
কর দয়াদীল ? 
চর 
সবে দাও সভালবাসা, 
দকিজ্-লখন্ি কোন আশা, 
তোসার সবাক প্রতি 
হদদয়েজ টান । 
 ্ি 
তুন্সি সদ জীবদলে, 
জেহুশাক্তি দ্বীও তেলে» 
সতত উন্মুক্ত তব 
প্বাতনব জক্গার। 


তর) 


06 ৯১ ) 


| 


জদি জুড়াবার আশে, 


১ তে আসে তোমার প।টশে, 


ভারি হুদে ঢেলে 
অ্ধা পটরাবার 1 
ভা 


পরহিতে সর্বক্ষণ. 

হার্সিতি তোমার মল, 

ন্তোমার পবিত্র প্রাণ 
০.শহ প্রবণ । 


৮ এ 
আমাদের নরজাতি, 
সার্থপর পাপমতি, 
করে না পঞঝেরে সহ 
০ ত্োোসার' মতন । 

৭ ৩. 


তেলামাথে ঢালে সেল, 

ক্খুমাথে ভাঙ্গে বেল, 

ছেখটন্ড় বেছে তারা 
করে গো যতন ! 


€৫ ৯২ ১) 
৯৯ 
এই স্ফার্থপল দেশে, 
ওক তুমি তক্ন্নর ৫বশ্শেত 
এএ০সছ নিঃস্বার্থ পরম ? 
বিলাততৎ ধলা * 
১২২৮ 
বুঝেছি বুঝেছি আমি, 
মন্ডিমভী দা ভুমি, 
নি নং হলে ভলঙ শ্াণ 
এজ আম ভায়।! 
"৯ ৩ 


্ 


ক্বাহেপিল পাপিমাভ্ি, 

আশায় যন্ড লবজাত্িি, 
শ্শিশ্িত্তে লিলা ০ম 
ভব নটনিক্যউ 

৮৯০৪ 
বায় তক ইহা কাছ, 
শিখিবার ছে আছে, 
জেতে যা এ হাত কত 

জে আবক্স্পউ । 


কা 
রা 





বাশী। 


[ক গান গাভিছে বালী ' 
তুলিস্টা ললিত হান, 
সে গানে মোহিন্ত মাক 
এক কৌটা ক্ষুদ্র গ্াণ। 
সখ 
“কে যাবি মবণতীর্খে” 
বালী গায় বারবার, ' 
“যে যাবি €স ছুটে আয়, 
বিলম্ব সহে না আর । 
খ্ঞ্ট 
মবণতীর্থের মাঝে 
অনন্ত অক্ষয় ফল, 
সে 'শীর্থে শীতল হয় 
'তাপিতের হিয়াতল। 
৪ 
ভরিছার, কালী, গর, 
তাহাতে কি ফল ছাই, 


(৯৪ ) 
এ কীর্থর সম ফল 
একটু কোথাও নাই। 
রী 


এ ভীর্থেতে চিরতরে ০ 
নয মোক্ষলাভ্ড হয়, 
সদ্য মাক্ষবক্ছলাভ 
আব কোন্‌ ভীর্থে রয় 2৮ 
১ 
গু শ্ডন ঝাশী পুনঃ 
পঞ্চম তানেতে গায়, 
“০ক ষাবি মলণদেশে 


আয় গে! সে ছুটে আয়! 


এ 
চে] 


প 
সে দেশে শাস্তির বারি 
সদ1 বছে ঢল ঢল, 
ক জুড়াতি দগ্ধ হি! 
মরুণদেশেতে ডল ! 
চা 
মল্জ পবন যথা 
».. নাতে করে শাস্তিদান, - 
সরশ তেমলি শাস্ত 
কবে আভাপিতের প্রাণ । 


€ ৯৫ ) 


৮১ 
এ সংসারে একবিন্দ 
যাঁর সুখশাস্তি নাস, 
আয় স আমার সনে 
মরণের দেশে যাই 
রি 
ই শুন গা বালী 
আবার মধুবস্মরে, 
“সংসারের লোভমোহ 
ফেলি” £তোরা শতদুররে- 
১, ১১ ফু 
আয় মৃত্যুতীকর্থ যাই ২৯ 
লর্ভিবি পরম সুখ, 
সংসারের মত তথ 
পশে না কাতনা ছুখ ।” 
তিনি 
ফে যাবি মরণততর্থে 
আয় রে ছুটিসা ভাই, 
আমি তবাশীর সনে 


আগে কাগে ছুটে যাই। 


সপ্তমীতে বিসর্জন | 


৯ 


একি সই 1 একি ৯ করি দরশন ? 
কেন ও কোমল কায, 
ধুলায় পড়িয়া হায়! 

মালুগালু বেশ কেন বল বিবরণ? 

যেন ঘনকোল ছাড়ি, 

চপল! ধুলা পড়ি, 

অথবা ধুলঃয় পড়ি” তরুণ তপন । 


ও 


এ স্বর্ণ প্রতিমা কেন এমন দশীয় ? 
না! করিতে আবাহন, 
কে করিল বিসর্জন, 
সোখার প্রতিমাখানি সপ্তীতে হা ! 
অষ্টর্মীতে রাহ আসি, 
গ্রাসিল বিমল শশী, 
কালপুর্ণ হইতে কি সছিল না তায়? 


উঠ সই ! একবার কর সম্ভাষণ! 
একি শুনি ল্েহলতা, 
নঠশিতে মনের ব্যখা 


জজ 


বল শুনি প্রর্বালা ! 
৫5 কি কঠোর জালা, 


2 7কাংমল চিনা তল কালে দান ? 
চে 


৪ 

ফুসার স্প্সাধ ভ্যঞিলি সকল, 
এখনিটকেমনে তপ্রম, 
ভাল এতপ্জিতেক্জিয়। ০ 

সমস্ত মমতা ভুলি ভিশিলি গরল ? 
এর মো তোর ভায়। 
(মিল কি সসুদায়, 

দহসাবের শুথসাধ বাসন।-তনল। 

ঙ 

ভ্ুপ মার, সু তাক কোণায় ধরাক্? 
পর্তি পাগল যান, 2 | 
সংসাদে ক ন্ুখ ভার, 

এ জপতে কোথা ভার বিন্দু শাস্তিছাস ? 


(৯৮ ) 
লম্পট পাষঞ% পতি, 
অবিরত ভোর সনি ! 
চিরিয়াপ্তে বুক আহা বাকাছুরিকায়। 


স্বামী রমল্র প্রা্ঈ্জ রমার ধন,__ 
আহা সেই রত্ুহার, 
পা নাই একবার, 


“মামার” বলিশা কে করিতে প্ারণ । 


তুমি সই কাছে গেলে, 


£স যে দিত পানে ঠেলে, 
তবু তাঁর পদে সদশ ছিল [তোর মন। 


চি] 


হতভাগা ক্গামী তবু কভু তুমি প্রিয়, 
'নাদর,কর নাত, 
ভাবনি বালাই ছাই, 
সে তব অস্তরে সদা ছিল বরণয়! 
৬ [পদ করিলে পদাঘাত, 
করি তুখ্রি যোড়ভাত, 
বলিতে সাদরে কত বচন অিয়। 


াখতা মরি বুঝ কোর ক্ষুদ্র বুকে ভায়, 
সন চ্চাতাচার হার, . 
হিল না শেষে মার, 

কাই বুঝি শাম্মডালি দিলি লিষ-পায় 
ভায় “ভগা দিকি ক্রান্তি, 
কখন(৭) পেলি না শাক্তি, 

তাই বুঝি গে শাস শাস্তির গগাশায়। 

নু 

বাঁও তবে চিরতরে লভ শাস্তধন, 
চিরন্ত্ুখে রবি তণ', 
ঘুচিবে মরম বাগা, ১. 

সংসারের ক্ষোভহ্াপে টউলিবে নামন। 
(সপানে তোমার পনি, 
পশ্কি লয়ে টালাটানি, 

দমেএ “ঙ্গিলীশর সাথে হবে না কখন । 


৯৩ 
কিস্ ওই দৃত্য ভেরি ফেটে যায় মন, 
বাভার ভবিষারেখা, ' | 
তোর ৪ কপালে লেখা, 
তোর মুখ চেয়ে যার কআীবনমরণ, 


( ৯১০০ ) 
ভতাশে উদ্যমরাশি, 
আধারে মধুর বাশী, 
বিপদে যাহার তুমি দেবের বচন। 
€ঁ 


৮১ 
বটি 


ন্োর মে জননী ঈধৃদ্ লুটায় ধূলায়, 
তাহার জদয় শশী, 


আকালে পড়িল খনি, 

কারে চর অভা।গনী রবে এ ধরার! 
উঠ সি ধূল। থেকে, 
শেষ ডাকা যাও ডেকে, 

“মা” বলিয়া একবার জ্ভাগিনী মায়। 


১২ 


ওই দেখ তোর সই উপাস্তদেবতা, 
হানিয়! যন্ত্রণঃবাপ, 
যেদহিত তোর প্রাণ, 

আদ সে ভগনগ্রাণে কাদে হেটমাথা। 
প্র ঘর কাছে আস।, 
কথা ক'দ তারে হালি? 

দুরে যায় যেন তার মরমষের বাথা। 


(১০১ ) 


১৩ 
যে তোরে হেনেছে সদা যাতনার বাণ, 
আজ সে তোমার কথা, 
শুম্ুনলে ভূলিবে ব্যথ!, " 
একটী কথার তরে দিতে পারে আণ। 
হতভাগ্য হা।এমোদ, 
একটুক নাহি বোধ, 
এখন রোদন তেন নিঠুর পাষাণ ? 


ন 
১৪ 


লন ভারায়ে কেন মিছা ভান্বেষণ ? 
যতন করিলে পরে, 
রতন রহিত ঘরে, 

যতনে হারাইলে অমুল রতন । 
হ! প্রমোল ত্র মত, 
হতভাগা কত শত, 

হারায়েছে রুত্র আহা করি+ যতন । 

4 

উঠিলি নাবদি তবেযাও লো ্তপায়, 
সেখানে বাসনাবিষ, এ রর 
নাহি দে আঁহর্িশি, 

সেই দেবদেশে যাও বরজি সারার। 


৬. ১০২ 0) 


তুমিও প্রমোদ আর, 

ফেল না নয়নাসার, 
নি ফল হইবে করি অরণ্যে রোদন ? 
স্বরগে আবার হয়ে হইবে মিলন । 


পে 


ভবেঞু হাটে । 


সি 
বরষা শ্রাসিল বিল 
কাটা ত হ'ল না ধান, 
লাভসুল সব গেল 
ভাঙ্গিল আমার প্রাণ । 
স্ঠ 
বাই ত একে একে 
জাময়ে কাটিয়া ধান, 
ভরিল আসন গোলা 
জুড়াল তাঁদেল 'প্রাণ। 
খ্ঞ) 
হযামিই অভাগা! শুধু 
ধান কাটি কাটি কি, 
'আলস্তে হিপ বসি 


ক$টা ত হ'ল না হকি 


€ ১০৩) ) 


৪ 


ভখবল-হেমস্তে হায় 
খেলিয়া কাটান দিবা, 
বসন্তে করিন্ু শুধু 
বেলাসের পদসেবা 
্ঁ -& 
এইউকূপ লগা কানে 
কাটাইউয়া কহাদিন, 
জ্ববন বর্ষায় স্সাঞ 
ভয়েভি সর্বস্থভবন | 
5 
এ বিশাল ভব-ভাটে, ৮ 
কখন করিবার হছে, 
পাঠায়েছে মহাজন 
সলধুন দির মো ॥ 
হব 
জশলন-বলসণ [মাল 
গরাঁসিল সকল ধান, 
লাভ কল! দুরেস্পাক 
মুলেতে লিল টান । 


ঞ চে 


ছনুদান্থ শহাজন 

কি বলি" বুঝাব ভায়? 
বিষম বরধা মোরে 
্ মজাইল ভায় ছাঁয়। 

৬০৯ 

লাভের ব্যাপারী আমি, 

এ ভা.বর হাটে এস, 
লীভমুল ভারাইয়া 


চলিন্ত আপন দেশে। 


নক 


১০ 
জাঁনিনে সে মভাজনে 
কোন সুখে দিব দেখা, 
জানি না ললাটে “মার 
ফি আছে বিধির লেগ! । 


শে 





শোকদল্পীত । 


১ 
কি বাপি +-- ্ 
'ফটে গেল বুক আহ? লাই রলিপন ? 
এাঁম থাম পারে নাক শ্রনিতে শুবণ। 
নিটল আধাঢ মাস, 
তি করিলি নর্কানাশ, 
হরিলি দিদির আহা সরবন্গ ধন। 
4৯ ২ 
তুই কি জদয়হীন কাল ছুরাচান 
সোণার কমল আহা করিলি অঙ্গান ? 
হায় বে কপালপোড়া, 
কার বুক বাজ গড়া, 
(ক দিল যম সাণ।যুপে জাগিয়া গণল? 
নিঠুর নিঠুর £স মে পাষাণ কবল । 
৫) 


কাদাইয়া জনকেরে কাদাইসা মাপ, 


(কমান অকালে বাপনিলি রে িদান? 


*প্রাণাধিক রবীশ্তরনাথ মুষ্জোফীর দুভ়াপলক্ষে লিথিত। 
চতা- সন ১০২ সাল, খারিধ ১৭ আাবাঢ়। 


6 ১০৬ ) 


হায় ভাষ বাপধন, 


রি 
1 £ 


স্মরিতে “য ফাটে মন, 
তুমি বাপ নাই আাজ এ মর ধলাষ ! 
৪ 
কেন শোলি /ক করিল তোরে মঘনন, 
£কন রে মোদের দিলি যাতনা এমন ৮ 
[জামা বিনা আাজ ববি! 
আধার ন্মাপার সবি, 
শাজ £মল উচে নাই টাদিমা-তপন। 
পি 
তার কচি হিয়াখানি ক্র নিলয়, 
কেসর্নে হউলি বাপ রমন নিদয় » 
কোল কচি বুক হায় । 
ভরা প্রীবিমমতায়, 
আজ কন বিপরীত হেবি সমুদয়? 
শ্ ম্্ পু 
কন বে শীরবে শুয়ে উঠ বাপধন, 
ডাকাডাকি করে তোরে যত পরিজন । 
কে আর উঠিবে ভাজ, 
ববি লাহি এ ধরায়, 
সে যে চির 'স্তাচলে করেছে গমন । 


(১০৭ ) 
৭ 
তুই আদি দয়? মায়) করি বরজন-_ 
অনাসে চলিয়া গেলি জদয়রতন &» 
রিটুকু কেন হা! 
দিয়া গেলি মোসবায, 
সেলসেরেপোডায সাব গাকিত জীবন 
৮৮ 
তুই মে দিদির বাছা! বুকচেরা পন, 
তোমা বিল ভটাহার কি রতিবে জীবন)? 
বিসঞ্ষিয়] তোমা পনে,, 
কার মা যে শৃন্যমনে, 
গাথা খুড়ে চুল ছিড়ে পাগল ঘেশন। 
৪ 
দিদি ঘ জলনে মর] ভারায়ে তোমায়, 
€কেবা পারে প্রাণ ভিড়ে করিতে বিদায়? 
ভায় রে (স 'অভাগীর, 
দয় হয়েছে, চির, 


হদিপিএ গেছে তাবু ভশ্ম হযে ভায়। * 


( ৯০৮ ) 
১৩ 
ছার নিদারুণ কাপ কি করিলি তু 
০ এ পতন করি নিতে, 
দয়! কি হণ্ল লা চিতে, 
কেমনে কাদালি আহে! হেন লবলায়? 
শাহি কিরে দয়া মায়া তোল ৪ হ্যায়” 
১১ 
ানাষ্ট দয়াল আত বিতু দয়ামম 
তাহ) কি নয়া ফাল, 
দলিত হদয় জালে ? 
কালে কিদলকা দলি, বিভু দয়াময়, 
্সপার দয়ার বুঝ দিলা পাররচয়। 
রা দহ 
শান্ত 59 দিপি নার করন রোদন, 
শত প্রাণ দিলে চিরে, 
ও সে ধন পাবে না ফিরে, 
নিরদয় কাল তরে ফরেছে হরণ, 


“পাবে না জীবনে আর দেখিতে সে ধন। 


৮ 


( ১০৯ ) 
১৩ 
কেমনে ভুলিব রবি তোর চারমুখ, 
তোর মেই ভালবাসা, তোর সে “কাকি মা? ভাষা, 
আজও ভবিয়া আছে আমার এ বুক। 
তার কি “কাকি মাঃ বলে, আলপিয়! বসিবি কোলে, 
তার কি পাইব রৰি দেখিতে হোমার? 


পাপা 


হ্গ[রোহণ । 


€রে কাল কি করিপি একি সর্বনাশ । 
হ।যু কোন অতাণীর, 
হাপয় করিয়। চির--. 

এমন অমূল্য নিধি কেড়ে নিয়ে যাস! 
হায় রে ছিড়িলি কার, 
পবিত্র প্রগয়হার, 

দুচালি কাহার জি শান্তির আবাদ? 


জিরা 








পাস পাপা সে পপ 


*পৃজনীয় ৮ক্ষেত্রগ তি মুস্কোফী মহাশয়ের মৃতাপলক্ষে 
লিখিহ। মৃত্যু-লন ১৩*২ সাল, তারিখ ৩২শে আবাঢ়। 
খু নী ১৩ 


( ৯১০ ) 


২ 
হরিলি কাহার আহ! অমুল্য রতন ? 
*»কার বুকে হানি বাজ, 
এ ধন হিলি আজঞ? 

ছিড়িলি পাষাণ কার স্থখের বন্ধন ? 
সিগির সিদুব কার, 
মুছিলিরে ছুরাচার, 

কাহার ভাতের “নোয়া” দিলি বিসজ্জন 7 

২) 
আহে একি সর্মনাঁশ এই যে এখন,_- 
রর নিরদর বাহু আস, 
“গ্রাসিল যে গুর্ণশশী, 

এ শশী যে আমাদের আপনার জন। 
ওগে! দেব কোথা যাও, 
ফিরে এস মাথা থাও, 

তে তোমারে লঃয়ে যায় করিয়া হরণ ? 

| ৪ 

ওরে কাল হরাচার কি করিলি হাম! 

"ওই যে ম।ধবীলতা, 
মরে প।ইয। বাথা, 
“আছাড়ি লুটিয়া মরি পড়িল ধূলার + 


কিছ) 
ওর যে ভরসা-আশা, 
সুখসাধ ভালবাসা, 
দনমের মত আহা লইল বিদায়। 
ও ৃ ৃ 
ও যে শুক্ষপত্র প্রায়, 
গড়াগড়ি যায় হায়! 
সংসারবুক্ষের তলে ঢালিয়। পরাণ, 
ওর যে এ সারাবিশ্ব, | 
শুধুই পধু ভক্ত, 
ওর যে পরাণ এবে মরুভূ' সম্/ন | 
১ 
কোথা গেলে আজ দেব গেলে গো কেপোযর়? 
কাদায়ে বান্ধবগণে, 
কাদাইয়! পার্িজনে, 
কোপা গেলে চিরতরে লইয়া বিদায় ? 
তোমারে হারায়ে লায়, 
কাদিছে ছুখিনী সায়, 
কে মাজ সধুল বোলে তুষিবে তাহা? 


তুমি ষ সে আভাগীর সরবস্থ ধন, 
তুমি যে ন্তাহার হায়, 
াঁকপে শীতল ছায়, ৪ 
তুমি যেখ্সে অভাগীর অমূল্য রতন । 
তোমারে হারায়ে আর, 
রবে কি পরাণ তার, 
পরাণে বিদায় দিলে রহে কি জীবন ? 
৮ 
সে দিন কনিষ্ঠা বধূ ছাড়ি গেছে তায়, 
”“ আত্ম(ও) সে ভীষণ ব্যথা, 
মরস্ে বলেছে পাখা, 
তুমি পুনঃ একি ব্যথা দিয়া গেলে হায়। 
এ শেষ বয়সে হায়, 
এ শোক কি সহ! যায় ? 
কি বলিব নিরদষু, পোড়া রেধাঠায় 
৯ 
আহ] পুনঃ একি ছবি প্রাণ ফেটে ঘায়, 
ত্পেমার তনয়দলে, 
লুটাইয়া ধরাতলে, 
কিয়া কাঁদয়া মরি ?পরকে কাদায়। 


€ ১১৩ ) 


যাদের মলিন মুখ, 
দেখিলে ফাটিত বুক, 
আক তাঁরা কেনে সারা ভগন তিস্তায়! 
১ 
১৩ রি 
কেন না বারেক চাও মুখ তুলি” তায়? 
অনাথ সম্ভানদলে, 
কারে আজ নপি” (দিলে, 
কার হাতে দিয়া যাও ছুখিনী বালায় & 
অভাগিনী জনলীরে, 
সপি" দিয়! কার কলে, 
ক্তরনমের তরে অন্কি লইন্ছে বিদায়? 


পি 


১১ 


(কাথা যাও ফেলি” তব সোণার সংসার? 
এরি, মধ্যে সুখসআাশ।, 
অশেষ বাপলাতৃষ!, 

সকটিল কি মিটিয়াছে দেব ৫গা তোমার? 
পবা বাপনাভবা, 
সুখসাধ স্ঞাপবাসা, 

সকল অভূপ্ট তব হিরার মারার! 


১55) 


১২ 


অতৃপ্ত বাসলাগুলি মিটাইতে হায়, 
* নবীন উদ্যমে ভেসে, 
যাও কি নুতন দেশে, € 
রড 
পরিজনপাশে আহা লইয়া বিদায়? 


কিম্বা দেব তোমা ধনে, 
আহবানলিছে সযভনে, 
স্বসগে অমরপুরে যত দেবতায়? 


৯৩ 


টি 


যদি দেব ধরা হ'তে লইলে বিদাষ 
যাও তবে দেবদেশে, 
ব'সগে বিভুব্ পাশে, 
পরাণ দাওগে ঢেলে তাররাঙ্গা পায়। 
ওরে দ্বারী দেবতার, 
খোল স্বরগের দ্বার, 
আমাদের দেব আজ দেবদেশেযায়। 


১৪ 


আমাদের দেখ আজ ন্বর্ধামে যায়) 
দিবি সবে পহর্িবোল” আর ভাই আর? 


6১১৫ ) 


আত্মপর যারে ভুলে, 

আয় সবে বাহ তুলে, 
বল বল “হুরিবোল” কাপায়ে ধরা; 
আমাহদর দেব আজ দেবদেশেযায়। 


প্রাণের পরীক্ষা | 
কোথায় ঈাড়াব পাই না ঠিকান। ! 
কোথায় যাইব কিছুই জানি না! 
ক আঙ্ি কেন বাকআসিয়াছি হেথা ? 
কেন বা পরাণে ঘেরা শত বাথ! ? 
এ বিশ্ব বঙ্ষাপ্ডে ভাসিয়া বেড়াই, 
কলীড়াবার তরে পাই নাক ঠাই ৰ 
আমি তেন সৰ হেরি শুশ্তাকার, 
এ বিশ্ব যেন গে। শ্মশান আকার 
এই ভঞানক শুন্তমর দেশে, 
একাকী হব আমি বেড়াই গো ভেপে। 
মহাশৃন্ত ওই অনন্ত পগন, 
ভার নীচে ওই সসুদ্র ভীবপ। 
দাড়াইয়্া আবি তাহার ফাঝার, 
এ যেন প্রাশের পক্ষীক্ষ! আমার ! 


€ ১১৬ ) 
প্ানন্ত আকাশ করিয় বিদার, 
অনন্ত সমুদ্র করিছে হুঙ্কার ও 
আমিঞ্ মিটিয়। সে গঞ্জন সনে, 
এক মনে ডাকি ব্রহ্ম সনাতনে ? 
বিন। সেই জন কে করে নিস্তার, 
এ বিপদে তিনি ভরসা আমার। 
কাহার ইচ্ছাম্ম কত হজ যায়, 
আমিও ন। হয় ভাহারি ইচ্ছা __ 
অনস্ত সমুদ্র ভাসিয়! যাইব, 
তা বলে বিভুরে ভুলি? ক্রি রছিব ? 


স্ডিত্িত প্রদীপ । 
আকুল পরাণে, 
ওই যে ওখানে, 
কে বলিয়া? করিতেছে অক্রনরিষণ, 
মুখে নাই কথা, * 
কি দাক্ুণ বাথ, 
করিছে উচ্ছার বুঝি হদযদাছন । 
|] বূপটা সুন্দর, 
মুনিমনোহর, 
এ লৃন্দর হিয়া! যেন প্রীতির আবাস। 


0 ১১৭ ) 


কিন্য কূুপজ্োনি, 
হান মান অতি, 
[ক দারুণ বাগা হায় কগার্ভ লিলাঁশ 
শরতের শশী, 
হই রাভ আালি, 
না হইতে কাল পুর্ণ করেছে গলাস। 
নাহি অলঙ্কার, 
চারুবাস '্সার, | 
পলিয়াঁডে একখানি মান পান বাস। 
নাত শাখা নোকা, 
[িদৃক্টী ধোয়া, 
নয়নে উঠার কবা পরাইল লোর ? 
হাহার পরাণ, 
নেবেট পাষাণ, 
€নে নর সুনিশ্চয় বিকট কঠোর । 
প্রাণীপ সশ্থিমিত, 
গহতকাাণে স্থিত, 
যেমন £হদখায় হায় জেমনি হু নালা! । 
ভায় ভায় ভার, 
বুক ফেটে বায়, 
কেবা দিল প্রাণে ওর এ দারুণ ফ্যাল ? 


(0 ১১৮) 


৪ যে কচি মেয়ে, 
কার যুধ তে, 

(কেঙনে কাটান আভ' সারাটা জীবন ? 
এারে অভাগিনী, 
চির কাঙ্গালিনী, 

ডাকল রয় ভরি রঙ্গ সনাকন, 
ষউ্টাঙাবি কপায়, 
হাতে পারে হায়, 

ত্র হাই বুকভবরা 'আনন্ত বেদন। 
স্মবিলে ভাহায, 

, সবে শাস্থি পায়, 
তুই আঁ তার পদে ঢালিয়া দে মন। 


উষার প্রতি । 
৯ 


কে তুমি 'গা ধীরে ধীরে 
খুলিতে পরব দার, 
কি ন্ন্দর চাকুকায 
মি অরি কিবাহার ! 


€ ১১৯ ১) 


হ 
তকে তেরে আলিল ভেখা 

বল গো মিনতি ক্রি, 
শম্তিতিগ্ুবিল আগ 

জার চোণাসুশ তহেক্ি। 


খ্ঞ) 


০হার ললাটের ফৌোউ! 
জগত করেছে হবিলা, 
উজ্পল্নচ্ছ কপছটা 
ক্্িশিবসুকুতামালা । 
৪ 
খাল ও পরিজ পদে 
আপার, তারক কাশি, 
প্াণানছে সবলে 
বৈিনন়ে সন্্রমে আছি। 
ঁ দি 
ভ্রুণ পল ঢালে 
কনক-লঞ্জলি পাক্ছ 
ক্াাপনি মলক আসি 
করিছে মৃদুল বাক্স। 


ত্ঞোম।লর কূপের ছট! 

দশ দিক উজলিছে, 
আমরি এমন জপ 

আর কব কে দেখেছে £ 


ত্য 

[মি নে কিন্তাহা আমি 
বারেক বুঝিতে চাই, 

(কক ভুমি কি তেত্াহ! 


* 


ভারবিস। লাতিক পাই । 


৮ 


হাম কি ফুলের হাসি 

রাগিণী পুরবী হান, 
[কঙ্বা তুম ্রমিকের 

হদয় মাতান এান £ 

চি 

ভুমি কি প্রেমের অশ্রু 

বালকের আাধভাবা, 
কন ভাতে হোত মষে 

লা শিটে ব্রাপের তৃষা? 


( ১২১ ) 


১৩ 
যেহওসেহওতুমি 
নাহি তাহে প্রয়োজল, 
মামার নয্কন সদ! 
রহি৭ এ নিবেদন । 
৯১ 
মিটে না পিয়াস মম 
হেরি তব বপরাশি, 
ভাই বলি আখি-কআসাগে ্ 
রহ "মার দিবানিশি । 
৯২ 
০ক তারে সাঁজান্ধল আহা 
করি এ” মনোাভব, 
আমর্রিকি কারিকুরি 
ধন্য বটে কয্ধরিকর। 
৯৩ 
সেই কারিকরে মন 
পরাণ দেখিতে চালু, 
বড় সাধ চিরতরে 
মিশি” রর ভার(ই) পাক । 





১ $ 
'মানবজ্সীবনগন্তি 
কেজানে তেমন ভায়? 
সে শুধু স্থুখের থনি 
কিন্বা শত ছুথ তায়? 
স্ 
ক জানে জীবনগি 
কেবল অঠিয় কি না ? 
ক. জানে ভাহা৮ত আছে 
আর রি যেদ্রঃণ বিনা । 
৮০৫ 
সাধ-আশা প্রেমমাঝে 
'য*বে হিয়া ডুবি” রয়, 
তখন জীবন মরি 
শুধু মধুরতাময়। 
৪ 
সাধ-শাশা প্রেমপ্রীতি 
যবে সব ছাই হয়, 


( ১২৩ ) 


খন জীবন অহে। 
আন্ত যাঁহনাময়। 
৫ 
ভরবে গো ছ্েমনে বলি 
এ জীবন স্থখমষ, 
'আগবা ছুথের শুধু 
তাঁও বলিবার নয়। 
এ 
মানবজীবন হা 
কে যে প্রহেলিকাময়, 
কে জানে ইহার মাঝে 
কি গুড় রহহ্য রয়: 
৭ 
আলোক আধার যথা 
একজে ঘিশিলে হয়, 
এ জ্গীবন ৪সইজূপ * 
আলো ও আধারমঘ়। 


, রজনীগন্ধা । 
১.৫ 
এমন সুন্দর কৰি 
কে তোমারে নিরমিল? 
ও ক্ষুদ্র জদয়ে তোর 
এত মধু কেঢালিল? 
২ 
কেবা তোরে ধিতরিল 
স্থন্দর স্থবাসচয় ? 
ও স্বসে তাপিতের 
দগ্ধহিয়] শান্ত হয়। 
১ 
তপন এ ধরাধাম 
হতে যবে চলি” ষায়, 
সুনীল অঞ্চলখানি 
ধীরে ধীরে টানি গাব,_- 
১ ৪ 
লয়ে আধারের ভার 
উপনীত সন্ধ্যা আসি, 


4৯ 


ঞ্ 


(08 ১২৫ ) 
অমনি উজলি উঠে 
তোর মধুমাথা হাসি। 
৫ ত 
দিবসে ঢঞ্প না হাসি 
কেন কি মনের দুখে” 
সন্ধ্যায় তারকাসাথে 
মিলিত হইয়। সবে । 
৮৬ 
বুঝিতে না পারি আমি 
তেন ঢাল এত হাপসি 
যে হাসি নেহারি তব 
মের্থহত এ বিশ্ববশসী। 
৭ 
আর্ষযন্র্মা সনে গেছে 


ভারতের যত সখ, 
তাই কি ত্বণাক্ম তুমি 
* দেখ না রবির সুখ ? 


৮ 
ভারতের শত শত 


'সধ্যস্থরধধ্য গেছে খীসি?, 
কাদের আভাবে আজ 
ভারত ধরে বসি? । 


শত শত স্কুমার 
রর ভারত হইয়া হারা, 
রয়েছে জীবনে মরে £ 
রি ভ্থিনী পাগল পার।। 
১৩ 
তাহার ভোলে তুমি 
বেদন] পাইয়া মনে, 
নিশায় রোদন, সন্তি 
কর বুঝ সঙ্গোগনে। 
রর ১১৬ 
তোমারই আখিজলে 
ধরাবুক ভেনে যায়, 
না জানিয়! গলাকে বলে 
নিশির শিশির ছা! 
১২ 
অন্তর বাহির তব 
সৌন্দ্যাপীযূষ ঢাল, 
কে তোরে হুন্দর হেন 
সক্ষরিল রে ফুলবালা ? 


টি 


0 ১২৭ 9) 
১৩ 


যে জন গড়িল তোরে 

কবি, এত মনোহর, 
সাবাসি সাবাসি তাহ 

ধন্য সেই কারিকর। 


১৪ 


1ম তোরে সুন্দর কলি 
গু 
পাঠাইল এ ধরায়, 
শত নমস্কার মম 
দঃ 
দেই মহাক্সার পায়। 


৫ 


কিনি যেন তোর সম 
আমারে কক্ণা করি? 
এ ক্রদ্র জদয় দেন | 
* মাধুর্য অমিয়ে ভরি, 


চে 


১ 

দেবের পরিজ শিবে রর 
হ”স্‌ তুই শোনমান, 

কে দিল এ মান তোরে 
করিক্া ককুপাঙান £ 


পি 


€( ১২৮ ) 
১৭ 
সে মহাজনের পাঁয় 
* শত প্রণিপাত মম, 
আমি কিহইবততার 
্ তোর মত প্রিদ্মতম ? 
১৮ 
তুই তার এত প্রিয় 
॥.. কেমন করিয়া হলি, 
বল্‌ না আমারে বোন্‌! 
কি সাধনা তেধেছিলি ? 
$ এ 
আমি সে সাধনা সাধি, 
তার প্রির হ'তে চাই, 
কি সাধনা সেধেছিলি 
বল না আমারে ভাই । 


চা 





সি 


আমি যেফি তোরা ভাই, 


« কেমনে জানিবি তাহ!, 


৫ ১২৯ 3) 


ভাষায় পাঁউ লা খাঁজ” 
আমি ভাত হই যাঁভা | 
কি 
কৈ ক্কগিনি শুলিত জাল! 
আসি কি ভাস ভাই ? 
কি নিবি আমি মেলে 
শুধু ভল্ম শুধু জাই । 
ম্ঞ) 
আমি নতি নসান্তের 
মলয়, জুক্ডান প্রাণ, 
মধুর বাশরীরব 
রর্শগলী পুরলী জোন । 
৪ 
আামি নতি ভ্রমবের 
মধুর গুগ্সিতস্দর, 
নহি রে ফুলের হাসি 
| পূর্ণিমার শশপল | 
প্রি 
ভি তারকা আমি 
আটভাসি চপলার, 
নতি লাসি মেঘসালা। 
চাঠাতকিনী বরিষাব। 


লাহি আমি শাপাত 
নাভি আসি হতিণকণা, 
এক্লায় আমি যেতে 
ভাঁগিনী আতুলনা । 
৭ 


কৈ শ্নিনে মোর কণা 

|] শনি কি পাইবি সুখ ? 
কি বলিব কত তাপে 
ভরা যে এ পোড়া বুক। 


রর 2 
ভপকণা! মোর চেয়ে 
ভাল যে বরেশতবার, 
এ জগত্তে আছে ভাই 
ঈাড়াবার ঠাই, তার । 
সপ 
মোর তরে বিন্দু ঠাই 
রঙ 
মিলে না এ ধলাদেশে, 
কাছের জানস্ত্ কোনে 


«কবল যেতেছি ভেসে! 


(১৩১ ১) 


৩ 
আমি যেলক্ডি তাহা £হারে 
০কমনন বুঝাব স্তাই, 
আমি &য কি আমি তাহা 
ভাবিয়া নাহিক পাচ্ছ । 
টি 
নে এইমাত্র বুঝি 
এইউমাঙ জানি ভাই, 


ল্গামে জগাঙছেল হোস 


শুধু অপদার্থ ছাই । 
শট 





ভাবার ভাক'। 


৯ 
কেরে তুই মক্ঙগদে 
এ. ঢাতিলি অসুতধার! ? 

তাপ শুই “মা” কথায় 

»ইস্ু আপনা ভালা । 

২ ৪ | 

তোর ওই কচিমুখে 

“স1” বলি? ব্মাবার ডাক, 


(১৩২) 


মার এ দক্ষ প্রাণ 
শান্তিনীরে ডুবে ধাগক। 


ু 
উপলিল হিয়া মোর 
ব্তোর ওই “মা” কথায়, 


উদ্গলিল পোড়া বুকে 
আশাবাতি প্রনলায়। 
৪ 
মামি ।ব বে সুপমলাধ 
সব দিয়! বলিদান, 
ধভঙসে ভেসে ব্ড়া'তেছি' 
লইজ? ভগন প্রাণ । 
৫ 
তেসেছিনু চিরদিন 
এজরপেই যাবে হায়, 
দাড়াতে একটু ঠাই 
পাব লাক এ ধা । 
ভাক্ষিল সে ভ্রম আজ 
| ' তোর ওই “না” কথার, 
তুই ষে আমান্গ দিলি 
আবার হের |ছায় 


€( ১৩৩ ) 


ভুমি ঘষে রে ৰাপধন 

একফোৌটা কচিছেলে, 
ভিজাইলে ছপাড়াবুক 

এত সুধা কোথা পেলে”? 


৮ 


তোর বুক বহিত্েেছে 

কগানন্ গ্রাণয় হায় 1৬ 
£ পুতপ্রণযে যে রে 

গারাবিশ্ব বাধা যায়। 


ঞ 
কোথ। প্লে এত প্রেম 
জড়াতে এ পোড়া প্রাণ? 
এ শমুল্য ধন বুঝি নু 
এবিভুর ক্কুণাদান | 
১০ 
যদি মোবে “মা” বলিষ' 
ভাঁকিলি তরে মনভাতি, 
ঘন তবে বুকে কি 


আয় বাপ ক্স আগ। 
৪ | ১৭. 


€ ৯৩৪ ) 


৯৯ 
এ হদযস পাপে পুর্ণ 
নাহি বিন্দু প্রেম হাক, 
তোর কাছে বিশ্বপ্রেম 
্ আজি রে শিখিব আয়। 
৯২ 
কত খাঁলয্বাছি তবু 
রর | প্রেম নাহি পাইলাম, 
প্রেমের ভাঁগার শিশু 
এত দিনে বুঝিলাম। 
টি ০ 
জগৎসংসারে পুর্ন ভোর 
ৃ প্রেমে বাঞ্চি'ঘর, 
তোরেই লউয়। বুকে 
“মুখে রব নিরস্তর । 
১5 রি 
আবার ডাক বে বাছা 
তোর সে মধুর স্বরে, 
শোর যে কথাম আজ 
মকুহদে সুধা ঝরে। 


ভগ্ন দেবালয় | 
$ ১ 


একদিন এইখানে 
কত ছিল ধৃমধাম, 
কতই জাগ্রত ছিল 
ওই হ্যাঁমবান্ন নাঁম,, 
| ২ 
একদিন ওরওসাকে 
দীপসাল। শত শত 
শোভিত, ভ্তম্তিত্হতত ৮ 
হেরিয়া দর্শক যত। 
্) 
বাজ!ইত বাদ্য হেপা। 
| গকত শত ঝাদ্যকর, 
নে দৃশ্য নেহারি হত 
মোহিত যতেক নর! 
রি 
সে স্ষমা কেড়ে নিল 
কেবা হেন নিরদয়, 


( ১৩৬ ) 


সেকিগো হাদয়হীন 
ক্র, শঠ, দুরাঁশয়। 
€. ৫ 
হায় হায় জানি লাক 
কে ওরে করিল হেন, 
সেজেছে মন্দির আজ 
অনাথা বিধবা! যেন । 
৬৮ 
আঅথধা সমাধিমগ্ন 
যথা মহাষোলীবর, 
নাহি শোভা অঙরাগ 
ভল্মমাণা কলেবর। 
ণী 
শিরোদেশে বটমূল 
যেন লম্ববান জটা, 
ঝকিছে তাহাতে ওর 
নণরব সুষমা ছটা । 


টা 
ভিভরে পেচকগণ 


তুলি” কিটিমিচি তান, 
ংসারের অনিতাতা 
কেবল কমিছে গান । 


0 ১৩৭ ) 


১ 
হসারের অনিনত্যতা। 
যে জন দেখিতে চার, 
বারেক সে যেন ভগ্ | 
দেবালয় পাশে যায়। 


মরণ । 


৬ 


চিনি না মরণে আমি 
কোথায় বসন্তি তার, 
ক জানে তাহাপক্সাদি. 
কোথায় বাপরুপাতর? 
সি 
“মরণ মরণ” শুধু 
»শ্রবণে শুনেছি ভাই, 
মরমে উদ্িলে ব্যথ! 
মরণশরপ ভাই । 
ূ খ্টি 
অবপের কোল বুঝি 
হখহরা শাজ্তিম যর, 


চি 


(€( ১৩৮) 


তার কোলে শুয়ে বুকি 
সব জাল দূর হয়! 
ূ ৪ 
কিন্তু তারে ভয় হয় 
পাছে লয়ে গিয়া মোরে, 
এ আলোক হতে ফেলে 
বিকট আশধারঘোকে। 


4 
যদি জীবনে মোর 


ুখশাস্থি কিছু নাই, 
যদিও প্রত্যেক পলে 
র মরণশরণ চাই-_ 


৮১০ 
তবু ভার পাশে যেতে 


মরমে উপজে ব্যথা, 
কি জানি লইক্সা যাবে 
অজানা দেশেতে কোথা । 


শী 
সেই ভয়ে মরণেরে 


চাহে না হৃদয় সস, 
মরণ হইতে ভাল 
জীবনের গাচ় তম । 


€ ১৩৯ ) 


| 
চাহি না মরণে আমি 
কি হু'বে লইয়া তায়, 
এ জীবন তবু ভাল 
হেসেকেদে চল্লেযায়। 


স্মৃতি । 
আঅন্ষি স্থৃহি এস না লো 
এস না হদয়ে মো, 
জদয় শতধা হৈ |] 
বারেক পরশে জোব। 
২. 
তাই বলি রও দুরে? 
এস না,নিকটে আর, 
কি পাইবে দগ্ধহ্থিয়া 
কি হায় ছারখার? 
৬ 
এ হৃদয়ে কিছু নাই 
সবি ইথে ভপ্মময়, 


0১3০5) 
বিগত ব্রতনগুলি 


গেছে এতে সমুদয় । 


9 
নিশাববনিকামান্জে 


দিবসের দৃশ্চক্, ৭ 
কেহ লা দেখিতে পাক্ 
ঘেমল লুক্াষে বয় | 
চবি 
০সই সত প্ুর্লশ্থত্ি 
ক্ষুদ্র জীবনের মস, 
.€বখেছে যতন লুক্কি” 
বিস্মর্তিল গাড় তমহ। 


৬০ 
খু লনা 0 আবরণ 
ধূবি ভব ছুটী কর, 
খুশিতে সে অবশ 
ভহিজসখ হবে জকুজল । 
নি 
বর্তমানে লুকে আসামি 
. সুজি” আছি সব কক্ছ।, 
সতত আনিয়া আর 
দেশ লা সব্রঙ্দে ব্য! ॥ 


নয 


৮৮৯ পাপপিপিসিিনপিিপকা 


58৯.) 


এফি এটি গুনিলে না 

সিনন্তি বারণ মের, 
াঁঝিলে বিগত স্মৃতি, 

সম্মখে করিয়া লরি । 


১ 


হায়, শ্মৃক্ি, তুমি যদি 
না রভিতে ধরাাজার, 

তাহলে জীবনে মৃত 
* তত না যতেেক নল। 


৬১৩০ রি 


বিগত ঘটনা গুলি 

নিকটে আনিয়া তুম, 
মানবের ভিয়া কর 
য্পা দগ্ধ, মরুভূমি । 


ক 
১১ 


মাহব'র হয়ে গেছে 
গেছে সে ক্তীতে ঢেকো, 


তুমি কেন পুন তারে 
সমুখেতে আন ডেকে £ 


€( ১৪২ ) 


১২ 

শাসনে কেন তব 
শন্দতা, ভোবে না পাই, 

(কন কব মানবের 


জদয় পোঁড়ায়ে ছাই ? 


পরল না। 


৯ 


মেযায় £স ফিরে আসে 
বিধাতার এ নিয়ম, 
আমি ত দেখি না সশে, 
কভু তার ব্যতিক্রম । 
স্হ্‌ 
1 
ছেশাপতি শশধর | 
লুকাঁয় উধার তোলে, 
বার সে ফিবে আসে 
দিব! অভ্মিত্ত হ'লে। 
৮1 
নদীর লহবীরাশি 
| নদশবুকে বানু ভেসে, 


(১৪৩ ) 


আবার হ, প্রাণসথে 
সেলহরী ফিরে আসে। 


১] 


ধরার বগন্ত বটে 

ছদিনে ফুরায়ে যায়, 
কিন্ধু প্রিয়তম, সে ত 

ফিরে আসে পুনরায়। 


৫ 


আমার হুদয় শুধু 
ছুখমেঘে অন্ধকার, 
এল না ফিরিয়া! মম 
শুথের আলোক মার। 





কোথা তমি। 


কেন মোর হিয়াছয়া 

হাগ হায় এত ছুখি? 
এ জগতে কেন আমি 

পাই না একটু নুখ! 


(১৪৪ ) 


এ জগতে সকলের 
্ হিল্লা স্ুথছুখে ভরা, 
মোর সম শুধু হুঃখে রর 
কে হায় জীবনে মরা ? 


৩ 


এ ফ্গন্তে সবাই ত 
হাসে কাদে অবিরল, 

মার সম চিরকাল 
রঃ বহে কার অশ্রজল ? 


5 ৪ 


এ জগতে সবার তি 
আভাব পুরণ হয়, 
মোর পম আমরণ 
কাহার অভাব, বয় ? 
এ 


এ জগতে একাকিনী 

কেন আমি এক পাশে? 
এ কেন মোরে না আদরে ৃ 
কফেছু হায় কেছকাষে? 


(১৪৫ ) 
৮১ 
বৈিষাদবোদণ মোর 
চাবিদিক ফেলে ছে, 
ক্রু কন শ্যাাগীরে 
কচ নখাতি দেখে চেতন? 
] 
গোর “নদনাযর় কন 
৫কছ না ব্যদিহ হি, 
এ জগত আমাক কি 
(কহ ক্মাপ্নার নয়? 
৮ 
« জঙগন পিন্দমাত 
ৃঙ্গার কি লাহি হু? 


শযমি কি গো ও বিশ্বের 
ক্ষুদ্র আপুলণা নয় 7 


ি 
ঘ ফালা ভিয়ামাকে 
রর ঝা 
বষেছে আমার ছাক। 
কেকজাছে আমার ? দনানি 


সে জাল। জানাব কাছ? 
| ১৩ 


€ ১৯৪৬ ১ 
৯৩ 


উষাকালে পার্খীগণ 
গায় সুললিত গান, 
আমিও তাদের সনে « 
তুলি বিষাদের তান) 
৯৬৯ 
নৈশ সমীরণ যবে 
বহে করি শন্‌ শন্‌, 
আমিও তাদের সনে 
মিশাইয়া 'প্রাণম্ন, 
২২ 
গাই বিষাদের গান) 
কিহু প্রাণে বাজে কার”? 
দিগন্ত কান্াায়ে শুধু 
প্রতিধ্বনি হয় তার। 


৬৩ 


পরের ব্যথায় হার 

পরাঁণে বেদনা পার, 
এক জন ছেন কেহ 

নাকি হেরি 'এ ধরায়। 


€ ১৪৭ ) 


১৪ 
কবু৭ যে পোড়াপ্রাণ 
দক জানি কেন বাসায়, 
ডালিতে বেদনা (মার 
পর পাণে সঙ্গ! চায়। * 
এ 
পরমেশ ভোম। বিনা 
কে লবে যাতনাভার, 
তোমা বিল কে আমার 
বল প্রিয়তম আর ? 
১৬ 
কোথা তুমি বল প্রভে ! 
সেইখানে ছুটে যাই, 
তব পায়ে ব্যথা চেলে 
দদ্ধপ্রাণে পাজ্তি পাই । 


সাধ। 

বড় সাধ হয় মননে মানবের বাপারাশি, 
এ ক্ষুদ্র হাদয় পাতি লব আমি দিবানাশি 
বড় সংধ হয় মনে হয়ে আমি শর ল, 
সথাসম ব্যথিতের সাথে রব 'সবিরল | 


(৬ ১৭৮ ) 


বড় সাধ হয় মনে প্রণয় হইয়া আমি, 
পুরাব তাহার আশা মে জন ছতাশগ্রেঙী। 
বড় সাপ হয় মনে নদীর লহরী হ?য়ে, 
মানলের নশ্বরতা গাহিয়। যাইব ব/য়ে। 

বল সাধ হর মনে সংসারের সুখছুখে, 
হাসিয়। ক্াভতি দিব বিবেক-গনল-মুখে । 
বড় সাধ হয় মনে সংসারের দাবানল 
তেয়াগি ষাইব আমি যথা বহে শাস্থিজল। 
বড় সাধ হয় মনে সেই দেশে চলি” যাই, 
তগবতগ্রোেমগীতি হয় যথা সর্বদাই ॥ 


কা 





আশা । 
১ 
আশ তুই সারাবিনি ! 
তোর ত শামি না চাই, 
বড় তুই মিথ্যাবাদী 
দুর হ বালাই ছাই। 
ন্‌ 
তুই: 
আকাশের চাদ নিয়ে 
দিস যেন ভাজে তুলে, 


তুই 


৪৫1 
৬ 


(১৪৯ ) 
দিশাহার! হয়ে সবে 
ছুটে চাদ পাবে ব'লে! 


৮২০ 


ঙ 


দীনহীন ভিখারীরে 

দিল সসাগব1 ধঝা, 
ভুলাস সকল জালা 

যে জন সম্তাপে মর! 


৪ 


পুজহ্থীন। জননীর 
ভুলাল যাতনাহধ, * 
পতিহীশা বিধবার রঃ 
সুছাস শোকা্ড মুখ । 
& 
ধন্য তুই কুহাঁকনী 
পকন্ত কি দেখাল মোরে, 
শত স্বণময় ছবি 
দেখালি সমুবে ধরে। 
শে ” 
যেমন অবোধ শিশু 
দরপণে ছার! পেরি, 


(১৫০ ) 


হাত বাড়াইয়! যায় 
মনে করে ধরি ধরি । 
৭ 
' তেমনি ছুটিনু আমি 
সেই চিত্র ধরিবাঁরে, 
হায় রে এখন কোপা ? 
এ যে মরি অন্ধকারে। 


চা” 


বুঝেছি বে আশা তোরে 

আবু সামি নাহি চাই, 
দূর হরে মায়াবিনী 

দুর হু বালাই ছাই। 





নীরবে । 


ও 
কি যে গে দারুণ বাথ 
আমার এ বুকময়, 
কি জারুণ বাথায় যে 
শুড়িতেছে এ হদক। 


60১৫১ 3) 


নীরবে হদজে আছে রি 
হায় 0স অনম্ক ব্যপা, 

একটি দিনের তরে এ 
বলিনি একটি কথা 


স্ঞ) 


তাজা য় গো পুর্তষস্্রততি ও 
জাগিষাছে সমুদয়, 
ভা যে গো পোড়া বুকে 
কত তি উচ্ছাস বক্স ! 


সঃ 


৪ 
নার যয লাতবে ভিজা 
পানে নান্সহিতেচ হায় ! 
নধরতে নীরবে যে গোঃ 
». হৃদয় ফাঁটিলা যাক্স। 


এ 


আবি গা োসাতরে কব 

'গরক্টি অনেক কথা, 
নলক্ুবা সরমে বার ্‌ 

সন্ধে লনা দাকপ ব্যথা! ? 


€( ১৫২ ) 


নাগোনাকবনা আর 

নীরবেই থাক থাক, 
মূলমের আশা মোর | 

মবমেই মিশি যাক । 

শী 

কব না ষুখটি ফুটে 

কখন (9) একটি কথা, 
শলিন না এ হাদয়ে 
[ক অভাব কি বে বাথা। 


৮ 


চে 


মরমের কথা মোর 

নীরবে মরমে রবে, 
যখন প্রাণ যাবে 

মেরি সাথে সাদী হবে। 


৪১ 
*সুখশাজ্তি নীরবেতে 
হইয়াছে সমাধান, 
“ কিছু প্রাণে নাহি মোর 
| * নী বভা মাথা প্রাণ! 


(১৫৩) 


টে , 
কামে যে গো যে কাচি 
চির লীবরলতভাত্াতিজা, 
ভাব ক্মার কি হইব 
মিছে ছুট কপ] প্লে 
১১ 
নিরব শীরতব পাক 
সলমের বাপা মা, 
নীরবে নীরবে যাবে 
জ্টবনলিশ। হয়ে তোল । 


উন্মিমাল ৷ 
সি 
“ই ক্ষুদ্র বুক্মাে 
১ কক স্যথঠ পেয়ে ভাল! 
€ছাট ছোট স্উন্র্মিকল 
আনলন্যে ছুটয়া যায় । 
লাছইতে জায় 5র 
জনবলের খল শেষ, 


ক্রু নন 


রা 


(১৫৪ ) 


বিষম বিষাদে ছুটি 
খাইছে ভনস্তদেশ | 
রঃ ৩ 
হার রে পরাণ ওর 
ভেঙ্গে গেছে যাতনায়, 
তাই যায় ভাঙ্গা হিয়া 
লুকাতে 'অনস্তপায়। 


৪ 
মিলে না ব্যথার বাণী 


একজন এ ধরায়, 


" এ দেশে সবাই মত্ত 


তন্গক্ষণ আপনায়। 


৫ 
এ দেশে সবার মুখে 


উদার সরল ভাষা, 
গুনিলে মরমমাঝে 

জেগে উঠে ঝক আশ।। 

৮১ 

কিন্তু সে বিফল সব 

এক কণা নাহি ফল, 
এ দেশে শঠভাভর। 

মানবহদয়তল। 


60১৫৫ ) 
৫] 
সবাই শুনিতে চাক 
আপন প্রশংসাগান্ধ, 
পরের প্রশংসা শুনি 
ভেঙ্গে যেন যায় প্রাণ 
৮ 


শুনিলে পরের সুখ 
মর্মে উপজ্জে বন্ড, 
সবাই তুলোতত চায় 
নিচের উন্নত মাথা । 
৯ 
“ভন দেশে ব্যর্ণিতের' 
কোথায় সাম্বনাদান, 
ভাই যায় উন্ষমিমালা* 
অনস্তে লুকাতে প্রাণ । 


এ 
৩ 


£জামরা ত উন্মমালা 

যেত্েছ অনন্ত দে, 
হ'বে তথা অবসান 

দের বাতনাফ্েশ। 


১১ 
আখামার এ বুকভরা। 
রর অনস্থ বেদনাচয় 
যাবে কি কথলো ? এতে 
ভবনে যাবার নয়। 


৯৮ গা “তা 


স্বপন । 


নু ৯ 
লালার স স্থাতিবেখ। 
[কশা ক মরমাপ্তর, 
[স পশ্া আালার কেন 
2 2গা হাদয়ঘতের £ 
স্ট 
(নশার স্বপন ণুস 2 
চকিতে ফুবায়ে গেছে, 
ধু হায় স্াহিটুকু | 
[হিষামাবে পড়ি আছে। 
মি 
ফুল স্চ চিনা গেছে 
আবাল রয়েছে ভার, 


তত বলে তাহাতে বল 
হিয়া ভূপু হনব কার! 


চে £ রি 
গেল যদি সুখসাধ 
গেল যর্দ ভালবাসা, 
কেন গো না মায় নে 


বুকভরা পোড়া সাশা? 


এ জদয়ে কিছু নাই 
এ ঘেদকি মরুড়ুংম, 
(কুন এ হদষে মিচ্চা ৪ 
নেহকণা চ[হ তুম? 


রি ক 
নি 


স্বর্গীয় অমিয় মাথা 

ছিল আগেষেহদয়ও 
আজ তাহে কিছু নাই 

কেবল স্মশান্মন্ত। 


৪ 


€ ১৫৮ ) 


তত 
জুখসাধ ভালবাসা 
যা ছিল হৃদয়তলে, 


সকলি দিয়াছি সই 
ভাসায়ে অতল জলে। 


৪ 
কোখ! পাৰ সেহকণ! 

কোথ! পাব প্রেম প্রাতি, 
এ হদয়ে কিছু নাই 


আছে শুধু পোড়ান্মথৃতি। 





সত্যের কাঙ্গাল । 
এখনো এখনো কেন 
আমার পরাণ মনল, 
স্ুপ-মরীচিকা-আশে 
খাইতেছে অনুক্ষণ ? 
স্‌ 


সখ সে যে সরীচিক। 
ঘআকাশকুন্গমসঙ্গ, 


€ ১৫৯ ) 


ফেন তার আশে মিছ! 
আকুল পরাণ মম? 


খ্) 
স্খ-ক্সাশা জন্মশোধ 

দেবে মন বিসজ্জল, ? 
মক্ষভু€ম বাবরি সেষে 

হেথা নাই স রতন! 

৩] 

স্সখ-মরীচিকা-আশে 

মরমে যাতনা এজ, 
চড়ে দে তাহার আশ! 

ঘুচিবে বেদনা শত। 
এ নি 
কে বে তোরা বল মোবে 

যাশছিস সুখের কাছে, 
'বে কি জগতে ভাই! 

্প্রক্কৃতই সুন্খ "আছে ? 

৮৬০৪ 

নিক যারেসাধে করে 

আমার সে দেশে তবে, 
আমি যে খুকি তারে 

পাকিনি এ পোড়! ভবে। 


( ১৬০ ) 


নানা আমি যাইব না 

স্কোর সব যারে ভাই । 
সখের কাঙ্গাল আমি 

চিরদিন রব তাই। 


৮ 


আমি কত খ,লি তালে 

পাই নাই 'একট্রক, 
আমার ধারণ! ভাই 

এ জগ নাই স্থথ। 


*৯ 


তার তরে আমি কত 
ঘুরিয়াছি দেশে দেশে, 
আর না ছু'টিব কভু 
কুখ-মরীচিকাআশে। 


৬৩ 


সথের কাঙ্গাল হয়ে 
সংসারত কর গুলে, 
পড়ে রব, যার ইচ্ছজ? 
হাঁক মোরে পায়ে দালে। 


€ ১৬১) 


১১ 
এইমাত্র নিবেদন 
তব পায়ে ভগবান! 
যে কদিন এ ধরায় রি 
রহিবে এ পোড়া ধ্রাণ-- 


১২. 


সবে যেন ভালবামি 
ভাবি! ভগিনীভাহ, 
লাধিয়। তোমার কা ৬ 
যেন তব পাশে বাই । 





ভাঙ্রজন্ন। 
কাদিতে নম মম চিরদিন কাদিব, 
কাদিতেই ভালবাসি বেদে সুখী হইব। 
যদিও তাহার স্মৃতি হিম মোর দিবে, 
তবুও সে মুখ শ্মরি হি হুথী হইবে। 
যদিও লদ ভখম অশনিরে হানিছে, 
সেই ত ধরায় পুননিদ্ধনার ড$লিছে।, 
হদয়ের আশা মোর যাক সব পুড়িয়া, 
যাউক যাতনাবিবে হি়্াখানি ভরিয়া /* 


নু এ 


( ১৬২ ) 
তবুও গো সুখশাস্তি কিছু আমি চাহি না, 
শুধু অশ্রজল চাঁই তাহ! বই জানি না। 
মম হৃদয়ের ধন এই পুত আাখিবারি, 
এই ধে প্রেমের স্থতি এ যে উপহার তারি । 
কত স্ুথ অশ্রজলে প্রেমিকের পরাণে, 
সে শুধু প্রেমিক বুঝে অপরে তা কি জালে ? 
তব পর্দে পরমেশ আর কিছু চাঁব না, 
শুধু অশ্রজল দাও, তাও কি গোপাবনা? 
প্রেম-মশ্রজলে যেন পাই তারে পুজিতে, 
তাঁ ছাড়া কিছুই আশা নাহি আর এ চিতে। 
গাথিয়া রাখিব মালা! নয়নের জলেতে, 
যাবে বড় ভালবাসি দিব তার গঙ্্েতে। 


কিসে তরি । 


এই ভবক্ষেত্রে বিভো! 

কেন গো পাঠালে মোলে ? 
কেন বা বাধিলে হায়! - 

দারুণ সংসার-ডোরে ? 
পাঠাইতে এ ধরার 

আভাগীরে, প্রয়োজন 
ছিল যদি বল তবে 


5 ক আও শ্রিষ্পার আআ ॥ 





( ১৬৩ ) 


জন্মমাত্র তবে তার 

নিলেনা পরাণ কেন? 
শভপাকে সংসারেতে 

কেন বা বাধিলে হেন ? 
স্থদীর্থ মিয়াদে যদি 

সংসারগারদে হায়, 

নিদারুণ হয়ে নাথ! 

পাঠাইলে এ জনা 
কেন ভবে সাধ-ন্সাশ। 

দিয়া গঠিলে গো হিজ্া ? 
০কন বা হদয়খানি ” 

ভর্লিজে, প্রণয় দিয়া ? 
পা গো চরণে ধার, 

এ গারদ হ'তে তনোছে 
উদ্ধার কর গো তর 

একবিন্দু' ক্ুপা ক'রে । 
দুর হতে মনে হয় 

মধুমাধা এ সংসচর, 
নিকটে এলেই কিন্ত 


হিরা পড়ি হজ ছার; * 


( ১৬৪ ) 


সুন্দর বিজলি যথ! 
হদয়ে অনল ধরে, 
ংসার তেমনি রাঁখে 
| হৃদয়ে গোপন করে 
যাল্নার তীব্র বিষ। 
আখি তাহে হাঁরাদিশ, 
বল নাগ দয়া করি 
| এ বিপন্পে তরি কিসে? 


পাব কি। 


অসার সংখার হায়, নিত্য নিত্য ভাব তায়, 
কেন সদ। প্রাণ চপ, বুঝিতে না পাবি? 

এ আমার ও আমার, ভাবিতেছি বারবার, 
কিন্ত আম কোন্ছার, কি আছে আমারি-- 
“বারেক ভাবি না তাহ!, অনিত্য অসার মাহ।, 
তাই লয়ে আহ। আহা, যাপন জীবন। 

হায় (র আমার যবে, আধথি নিমীলিত হবে, 
বহ্ধিবে তখা তবে, আমার কি ধন? 

দেহে ব্রেআমাব জ্ঞানে, রত আছি তার ধ্যানে, 
ভূ তাবে যতনে, করি প্রাণপণ, 


( ১৬৫ ) 


কিন্ত সেত নহে মম, কেবল মোহের মং 
আকাশে জলদসম, ঘেরিয়াছে মন। 

সেযদি আমার ধত, ভবে নাহি পড়ি রত, 
প্রাণাস্তে সঙ্গেতে মেত, কি তাছে সংশয় £ 
আমার ত নহে মন সেওত পঙ্জের ধন, 

হত যদি সেরতন, আযম শামার, 

করিব বলিয়া যাহা, প্রতিজ্ঞা করিনু আহ! 
কেন না! পারিভ তাহা, করিছে এবার ? 

মন ত '্যামার নয়, যা ভাবি তী, নাঠি হয়, 
সেযে অন্ত পথ লয়, হেয়াগি আমায়! 
“আমার” বলিতে ভবে, হায় রেকি কাছে ভবে? 
“আমার” বলিয়া সবে, কেন তব কল? 
আমার বলিতে হায়, ীবীছু নাহি এ ধরার, 
কেবল ত্রমের ছায়, মাঝারে মানব 

আবদ্ধ হইয়া মরি! ভুলেছে দয়াল ছরি, 
“আমার আমার” করি, জীবন্তেও শব । 
যে অনিত্য তরে মন, ভুলিয়া নিত্যধন, 
করিয়াছি বরন, মন্ুব্যত্ব চায়, * 
শেষদিনে এরা হায়, ত্জিবে নাকি ্গামায়? 
যাইবে কি পার পায়, যাইব যগায়? 
সকলি পড়িয়া রবে, আমারেই যেতে ই”, 
জানে নাবুঝি না তবে, কেন হারে টান? 


( ১৬৬ ) 


জগতের সারধন, নিতাব্রহ্গসনাতন, 

চিব তিনি সাপে রন, দিলে তারে প্রাণ! 

স্মরিলে সে পদদ্বয়, নাহি থাকে ভবভয়, 

সব জাল! দূর হয়, সে নাম এমন, 

সাথে সাে সে আগার, ঘুরিছেন অনিবার, 

উচ্চ মোরে দয়াভাঁর, করিতে অর্পণ । 

সাধি' দিতে চান ধন, লইতে না হয মন, 

করি কাচ অন্বেষণ, মরি অনুক্ষণ, 

সমুখে যে আলো পাই, তার কাঁছে নাহি যাই, 

অনিত্য অসার ভাই, তাই চাছে মন। 

“আনি কে কিসের তরে” আসিয়াছি ধরা'পরে, 

বারেক তা” 'চস্তা ক'রে, দেখিনি কখন। 

সে চিস্তা করিলে, মোর টুটিবে মোহের ঘোর, 

রবে না সুখের ওর, হায় রে তখন! 

জমজালে পড়ি আর, করিব ন1 হাহাকার, 
স্পৃর হবে অন্ধকার, ঢাকা যাঁছে মন। 

হবেকি সেদিন মোর, ছিন্ন হবে মোহডোর, 

ঘুচিবে আধার ঘোর, পাব সে রতন? 

যে রতন কাছে কাছে, দিনরাত সদ! আছে, 

ধাব ম্সেছে প্রাণ বাচে, যিনি লিতাধন । 


ঁ 


ভূলভাঙ্গা | 


ণৈ 


আজ ভেঙ্গে গেল সই জীবনের ভুল, 
কাষ কি তা খুলে বলা, 
গে শুধু মায়ার ছল, 

এতদিন ভাবি তাহা বুবিয়া্ছি স্ুল। 


সে আমার নহে আর, 
আমি আর নহি তার, 
ভ্রমে পড়ি হারায়েছি কর্তবোর মূল। 


২ 


আজ ভেঙ্গে গেল সইস্পীবনের ভুল, 
মুকুতার হার ব'লে, 
সাঙ্পিনী পরিস্থ গলে, 

ভাঙ্গা কাচে ভাবিগাম রতন অমূল। 
মরুভূমি মাঝে হায়! 
অস্বেবিণু ঘলাশর, 


নু 
কোথ! বারি ? এ যে অহ্থে। শুধু তথচধূল। 
গু 


আজ ভেঙ্গে গেল সই জীবনের ভূল, 
সেরতন তরে আর, 
করিব না হাহাকার, 

যার তরে বিধিয়াছে বুকে তীক্ষশূল। 
সে যদি আমার হয়, 
পাইব ত স্ুনিশ্চয়, 

ঘে দেশে নাহিক সথি যাতনা অকুল। 

৪8 
আজ ভেঙ্গে গেল সই জীবনের ভুল, 
“ কিনিত্তে মাকাল ফল, 

হারান প্রাণের বল, 

ভুলিলাম সব হার সিসুলের ফুল। 
ভূলিনু কর্তব্চয়, 
সেই যেন ব্র্ধময়, 

"ভাবে পেলে যাবে হযন যাতনা অকুল। 

গু 

আন ভেঙ্গে গেল সই জীবনের ভূল, 

তুলিয়া দয়াল হরি, 
, কেন মিছ! কেদে মরি? 
কি হবে ভাবিয়া! মিছা আকাশের ফুল। 


(১৬৯ ) 


সে যদি হৃদয় হনে, 
নাহি উঠে কোন মতে, 

থাক একপাশে পাড় যথা কণাধুল-_ 
পড়ি থাকে এ ধলা, 
নাহি বাজে কার(৭) পা, 

যা” হবর হয়ে গেছে আর কেন ভ্ত? 

১ 
আজ ভেঙ্গে গেল সই জখবনের ভুল! 
| মারয়াভি অনুরাগে, 
ভায় বুঝি নাই আগে, * 

এ দেহ কিছুই নয় শুধু বিশ্বধুল। 
আঙ্জি উন্মীিয়া আখি, 
চাহিয়া দেখিনু সখি, * 

সব মিথ্য। হরি সত্য হরি অমুল। 





শেব। 


তী 
কি শেষ? কিসের শেষ? মরমের ব্যথা ? 


ক শেষ? কিসের শেব? মরমেত কথ! ? 


সে ব্যথ! মরমে মোর নীরবে নীরবে আঙ্ে, 
বলিনি তা বলিব না জীবনে কাহার কাছে ঢল 
| | ১৫ 


( ১7৪. ) 


তার নাকি আছে শেষ এ পোড়া ধরাতে হা ৃ 
সে অনস্ত বাথ! নাকি ব'লে শেষ করা যায়! 

হয় নাক শেষ ধদি হায় এ যাতনাকেশ, 

তবে শেষ জিথি কেন? কিসের গো এই শেষ? 
পরাণের দু'ট কথা বিদু মর্শবাথাডোর 

দিয়া, গাথিয়াছি মালা তার(ই) আগ শেষ মোর । 


নমাপ্ু। 


প্রেম-গাথা। 


মর্শমগাখা-রচক্গিত্রী 


. ভ্ীমতী নগেন্্রবালা মুস্তোফী 


প্রণীত । 


রঙ 


১/১ শঙ্কর খোষেক্স লেন, নবাক্তারত-প্রেসে, 
ইউবেশগগ্র নাগ দ্বারা সুতিত ও প্রকাশিত 





| অগ্রহাক্ণ, ১৩৯৫ । রঃ 
হুল কাপতের লট ১১৮) কাগনের বলা » টাকা 
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ূ শ-স্নর্গ। 
ূ টিটি 

| | 
| ধীর ছবি ভরা মোর 

| এ মার! হৃদয় মন, | 
ঠা. আমি ধার যে আমার 
| যে মোর সর্বন্থধন 

রন ধার পদে আত্ম ঢালি 

বুক ভর! শাস্তি পাই, 

রত তাঙিলে ভবের খেল! 

| বার কোলে পাক ঠুই-- 
| ধার প্রেমভাতি মোর 

| উ্লে হদক়-পাঁতা 

]। তারি পদে দিনু মোর ডি 
| এই ক্ষত প্রেমগাখা । , | 





ন্বিভ্ভাস্পন ॥ 


অতি ভয়ে ভয়ে মর্দগাথা প্রকাশিত করিয়াছিলাম। 
দশ জনে আদর করিয়াছেন দেখিয়? উৎসাহ বাড়িয়াছে, 
তাই প্রেম-গাথ প্রকাশে সাহম করিয়াছি। দশের 
অনুগ্রহ লাভ করিলে আপ্নাকে সৌভাগ্যবতী মনে 
করিৰ। 
নগেজ--" 


ব্ষিয়। 

প্রণাম '.. 
কেতৃমি! 
আমার দেশ 
হতাশের আক্ষেপ 
সেই ঘর ... 
সাধের মরণ 

ইপে চুপে 
আকাঙ্ষা ... 
চাদের খেল! 
ভূলে তর]... 
নিঃস্বার্থ প্রেম 
মান্য 

দ্র 

ভাববাস! কারে কয়? 
প্রার্থনা ... 
ফাছে কি দুরে? 
চিন . 
প্রভাত সঙ্গীত 


পর 





চি 


বিষয়। 

এস না 

ভ্‌ল | দহ চে 
বিয়োগিনী বিষুপ্রিয়া 
থাম রে বীণ। 

চিন্তা 5525 

নির্বরিণী ... 

কোন নিক্ষদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি 
প্রবাসের পত্র 

শিশুর হাসি 

বসস্ত পঞ্চমী 

নবজাত শিশুর প্রতি 

নব দম্পতির প্রতি 

তারকা ... 

বিদায়-উপ 

সন্ধ্যায় জাহুবী স্থৃতি 

মলয় প্রবন + 
পাগলিনী ."' তর 
ঢেকে থাক 

হধিয় প্রতি কমলিনী 
নবীন তণ্ন 

হতাশ প্রণরী 


পৃষ্ঠা । 


৬৫ 
৬৭ 
৭৩ 


৮৯, ৭৭ 


দঙ 


৮৯ 


৮৫ 
৮৯ 
৯৩ 
৯৬ 
৯৯. 


৩৩ 


১১৩ 
২১৩ 
উঠ 
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১২৬. 
৯২৯ 


বিষয়। 
স্বপন .'' 
প্রতারিত প্রেম 
ছায়াবাী 
মেঘ 
প্রেমিক হৃদয় 
অশ্রু ... 
নীরব দ্বেহ 
মহাপ্রেম ... 
ভালবাসা 
শেষ 


৬৪ 


পৃষ্ঠা। 


** ১৩১ 


১৩৩ 
১৩৬ 
১৩৪৯ 
১৪২ 
১৪৩ 
১৪৪ 
১৪৬ 
১৪৪৯ 
১৫২ 


প্রেমগাথা। 





প্রণাম। 


, অনলের মাঝে ধার 
তরল তটিনী বুকে 
ঠাদের আলোকে ধার 
বাঁসম্তা উষায় ধার 
ধাহার করুণা ভর। 
প্রাণের ভকতি সহ 
অমর দেবতাদল 
আজি এ নিশীথে মম 
দিবানিশি তর কাছে 
অহরহ যেন চিত | 


তেজোরাশি সদা রয়, 
ধার প্রেম সা বয়, 
হাসি রাশি উছলায়, 
চার কোমলত। ভায়, 
তরুলতা ফুল, ফলে, 
প্রণাম তে পদতলে । 
ধর গীত মদ গায়, 
প্রণাম তাহার পায়। 
দাসী, এই বর চায়, 
বাধা রহে তারি পায়। 


১৩৪৩। ১৬ই ভাদ্র 
হুগলী । 


কে তুমি? 


২ 


কে তুমি? আমারে তাহা কবে কোন্‌ জন £ 
ছ্াড়ায়ে চিন্তার তটে, 
সুনীল আকাশ-পটে, 

অনিমিষে কত নিশা ক'রেছি দর্শন-” 
দেয়নি উত্তর ভারা, 
নীরবে টাদিমা তারা, 

কেবল চাহিয়া ছিল আমার বদন । 


চে 


কে তুমি £ তাহাই আমি করিতে শ্রবণ," 
হ্বনীল সিন্ধুর পাশে, 
.. গিয়াছিনু বড় আশে, 
ছিল না উত্তর সেত মনের মতন। 
_.. আপন মরম ভরে, 
গুপ “কল কল” ক'রে, 
ক'রেছিল প্রিয়াস্মনে প্রেম আলাপন । 


টক তুমি? 
ঙ 

কৈ ভূমি ? জানিতে তাই আকুল হইয়া,” 

পুছিম্ু মলয় বায়, 

কিছু না বলিল হায়, "” 
ফুলবালা -খুখ চুমি সে গেল ভুলিয়া! । 

নিশীথের অন্ধকায়ে, 
গৃধায়েছি বারে বারে, 
ক কিছু বলিল না করুণা করিয়া । 

৪ 
কে তুমি ? স্থুধাই বারে কথ! নাহি কর, 
ভাসিয়া নয়ন জলে, 
আুখাযেছি নর দলে, . 
কত কথা কছে তারা হয়ে নিরদয় ! 
হায়গে। অবোধ জীব, 
বলে এক জীব শ্বি, 
কেহ বলে “প্রেম*তুমি আর কিছু নয় 1 
জগত সমগ্ি তুমি কেহ পুন কয়* 
কেছ প্রকৃতিরে টানে, 
তুমি আছ নাহি দা, » 


প্রেমগাখা। 
ভুলিয়া বিষম ভুলে, 
দর্শন বিজ্ঞান খুলে, 
কত লোকে কত বলে মনে যাহা লয়। 
ঙ 
এ সব কিছুই ভাল লাগেনা আমার,-- 
যাহার য! ইচ্ছ! বায়, 
বলুক কি ক্ষতি তায়, 
আমি জানি তুমি মোর আমিহে তোমার ! 
দর্শন বিজ্ঞান ছাই, 
আমি তাত নাহি চাই, 
চাঁহিনা দারুণ ভুলে ভুলিতে আবার । 


| 

আমি জানি তুমি প্রভূ আমি নিত্য দাসী, 
ূ চির প্রেম আশী আমি, 
“ “তব প্রেম রাজ্যে যেন প্রেমানন্দে ভাসি । 

আমি তব তুমি মম, 
যদি ইহ! শুধু-ভ্রম, 
ধাক তবে সেই ভ্রম হ'য়ে অবিনাশী । 
ফষেন এ ভ্রমের ভ্দ্রম' না হারায় দাসী। 
১৩৯৩1 ১৭ই শ্রাৰণ। 
৫ 5 | হুগলী। 


আমার দেশ । 


৯ 


পড়ে আছি এক পাঁশে দূর বিজনে,-_ 
- আমার সাধের ঘর, 

বছ দূর দূরাস্তর, 
আনন্দ ফোয়ার! নিতি বছে সেখানে । 

স্বার্থের কুটিল ছায়, 

সে দেশে নাহিক ভায়, 
পরার্থপরতা ভরা সব পরাণে। 


চব 


তথা! প্রেমে প্রতিল্ঠান কেহ চাহেনা, 
সবে করে আত্মদান, 
অমত। মাখান প্রাণ, 
দীনেরে পীড়িতে তথা! কেহ রহে না। 
সে এক মধুর গ্রাম, 
বিমল আনন্দ ধাম, « & 
সেখানে বিলাস বিষে কেহ দেনা । 


প্রেষগাথা 1 


১ 

পরনিন্দা আত কভু বহেন! তথা,-- 

সবার হৃদয়খানি, 

*” আনন্দের রাজধানী, 
কারো বুকে নাহি বিন্দু শোক বা ব্যথা । 
সেখানে স্মেহের মেলা, 

নাহি ঘ্বণা অবহেলা, 

সেখানে সবাই বলে মধুর কথা । 


ড 


৪ 


সেখানে ছলনা নাহি মানব মনে”__ 
সে অতি বিমল দেশ, 
নাহিক হিংসার লেশ, 

সবে যেন ভাই বোন স্সেহ যতনে । 
হয় তথ৷ নিতি নিতি, 

ৰ বিভূর বিমল গীতি 

সবে দেয় প্রাণ টেলে বিভু চরণে । 

৫ 

সে দেশের কথা আজ জাগিছে মনে, 
পরিচিত মুখ গুলি, | 

ও চম্পক আঙুল তুলি, 

বিশ্মাতির যঁবনিকা তলি” ফতনে-_. 


আমার দেশ। 


হৃদয়ের মাঝে মোর, 
বসিছে করিয়া জোর, 
উথলি” উঠিছে প্রাণ সেই স্মরণে । 


ঙ 
প্রবাসী পথিক আমি এসেছি দূরে 
কে জাঁনে কপাল-লেখা, 
হবে কিনা হবে দেখা, 
পাৰ কিনা পাৰ ঠাই অস্থত পুরে। 
জানিন! বুঝিন! হায়, 
তবু মনে সাধ যায়, 
আবার সে দেশে আমি বেড়ার ঘুরে। 


৭ 
স্থজনের শোতে আমি এসেছি ভেসে, 


আবার ভাটার বেলা, 
ভাঙ্গিবে ভবের খেলা, 
ধীরে ধীরে যাব ভেসে আপন দেশে । 
সংসার ডাকিবে*'আয় 
ফিরে না চাহিব তায়, 
আমি ফিরে যাৰ ধীরে মধুর হেসে, 
বুকেতে তুলিয়া লবে ফিরে সে এসে । 


১৩*২। এই ক্কান্তন। 
পাওয়া । 


ঝট 


টির নিত 


হতাশের আক্ষেপ । 


এত ছুখ দিতে হয় 
ভালবাসি বলিয়! ? 
অবশ চিতের সনে, 
যুঝিয়াছি প্রাণপণে 
ফেলিতে মুরতি তব 
| হিয়া হ'তে মুছিয়া। 


এ 


কই, তা গেলনা মুছা 
মরমেই রহিল, 
মুছে কি প্রেমের ভাতি, 
নিতে কি আশার বাতি? 
হৃদয় মথিয়। শুধু 
তপ্ত শ্বাস বহিল। 


হতাশের আক্ষেপ। 


১৬৫ 


তুমিত গিয়াছ ভুলে, 

আমি নারি ভুলিতে, _ 
কত ছবি আঁকি মনে, 
ধারা বহে ছুনয়নে, 
মরমে আকিয়। মুছি 

কল্পনার তুলিতে ! 

৪ 

কভু বা বিরলে বসি 

করি মনে ভাবনা, 
যদিই সে কাছে আসে, 
বলে বড় ভালবাসে, ূ 
নীরবে শুনিব শুধু 

মুখ তুলে চারনা । 

৫, 

নলিনী“বেমন থাকে 

রবি পানে চাহিয়া, 
কহেনা একটী ভাষা, ৬. 
নাহি কোন সাধ আশা, 
নীরবে কেবল তারে 

ছেকস শ্রেম চাঁলিস! | 


প্রেমগাখ।। 


ঙ 


আমিও বাসিব ভাল - 
মীরবেতে তেমনি, 


কফবনা একটি কথা, 


দেখাবন! মন্দ্সবাথা," 
নীরবে রহিব বাঁধা, 
সাধ মোর এমনি । 


শী 
হায় মোর ভেঙে গেল 
সে সাধের ভাবনা । 
কেন স্মৃতি পটে আসি, 
বাড়াও মমতারাশি, 
কেন আর ফিরে চাও 
বাড়াইতে বাতন! ? 





হভাশের আক্ষেপ। ৯ 


৯ 
কেন আর ফিরে চাও 
ব্যথা দিতে পরাণে ? 
খধুই নীরবে বলি, 
ব্মরিব সে মুখশশী, 
মুছিবেনা সেই দাগ 
পড়েছে যা পাষাণে। 
স্১৩ 
দেখিলে ০ মুখ মোর 
হিয়া উঠে উথলি, 
ভাঙে যে বুকের বাধ, 
জেগে উঠে কত সাধ, 
ময়নের জলে বুক 
ভেসে যায় কেরলি । 
১১ ্ 
তাই বলি কেন আর 
স্ভিরে চাওপ্রলনা, 
যেখানে বাসনা যাও, 
এ মুখ লুকাতে দাও 
পায়ে পড়ি আগ তুমি 


দার | 
২৩০৩ ওরা! বিজ 
* সুখড়িয়া। 


সেই ঘর। 


৯১ 


এই সেই ঘর 
যে ঘরে মায়ের কোলে, 
খেলেছি শৈশব তভোলে,-- 
বাব! চুমিতেন মুখ, করিয়া আদর । 


চি 


এই সেই ঘর, 
যে ঘরে সাথীর সনে, 
ফেলিয়াছি ফুল্প মনে, 
ডেকেছি বিভল প্রাণে আয় শশধর । 


১ 


এই সেই ঘর, 
যে ঘরেতে সাধ, আশা, 
মমতা, ভকতি, প্রেমে পুরিল অন্তর । 


সেই ঘয়। চু 


৪ 
এই সেই ঘর, 
যে ঘরে নীরবে বসি, 
স্মরি শ্রিয়-মুখশশী, 
কল্পনায় ম্বর্গরাজ্যে বাধিতাঁম ঘর | 


৫ 


এই সেই ঘর, 
ভাবি যথ। পরিণাম, ? 
কুল নাহি পাইতাম, 
কাপিত অবশ চিত করি থর থর। 


৬ 


এই সেই ঘর, 
এক দুই করি হার, 
আজি ছয় বর্ষ য়ায়, 
কাদিত বসিয়া যথা আকুল অন্তর 
ন্‌ 


এই সেই ঘর, 

যে ঘরে কাদিয়! হায়, 
পেতেন শাস্তির ছায়», 
পাইতাম বুকভর! কি এক আদর । 


১৪ 


প্রেমগাথা। 


৮ 


এই সেই ঘর, 
কিন্তু এবে সব ছাই, 
আজ হেথা কিছু নাই। 
নাহি সে সাম্তনাগীতি নাহি সে আদর। 


৪ 


এই সেই ঘর, 
অতীতের স্মৃতি শুধু 
আজ হেথা করে ধুধু 
পোৌড়াইতে অভাগীর এ পোড়া অন্তর। 


১৩০৩1৭ই বৈশাখ । 
গলাড়া। 


সাধের মরণ | 


৯ 


ভ্যজ এ সাধের ধর! 

একদিন মরে সবে, 
চিরকাল কেহ কতু 

থাকেনা এমর ভবে । 


চি 


তবে কেহ মরে যায় 
সাধি কাষ জীবনের, 
€কেহুবা মরিয়া যাস . 
লয়ে ব্যথা মরমের । 
৮১. 


জামার মরষে সদা 
এই সাধ জাগে হরি 

অলস জীবন বয়ে | 
বেন না অকাঁলে মরি 


১% 


প্রেমগাথ!। 


৪ 
“মা; হইতে পারি যেন 
মাতৃহীন বালকের, 
মোর সম্মেহে তারা যেন 
ভূলে ব্যথা মরমের। 


৫ 


দীন জনে করি যেন 
অতুল মমতা দান, 
বিশ্বসেব। মহাব্রতে 
আমি যেন স'পি গ্রাণ। 
ঙ 
ব্রজের বুগল সেবা 
যেনগে। নিয়ত করি, 
সাধি জীবনের কাজ 
যেন প্রাণ পরিহরি । 
এ 
সে শরশে বেদনা গো 
উদ্দিবে না হিয়াতলে, 


ভগন হৃদয়ে আর 
এক ক্ষীণ আশা জ্বলে । 


লাধের মরণ । ১৩ 


৮ 
এতদিন এ সংসাকে 
চেয়ে মুখখানি যার, 
বহিতেছি নাথ মোর 
ছুর্ববহ জীবন ভার,-- , 
৪৯ 
ভার সে প্রেমের কোলে 
অবশ শরীর রাখি, 
ধীরে ধীরে চ'লে যায় 
ঘেন শ্রান্ত প্রাণ পাখী । 
১৬ ৪ 
নিকটে রবেন শুরু 
স্হ্ধদে গাছিবে নাম, 
সে কালে সে নামে যেন 
উথলে হৃদয়ধান । 
১১ 
সাধের মর্গ মতি ** 
* এই বড় সাধ বায় 
পুর্ণ কর এই সাধ 
ধরি নাথ রাড! পায়। 
১৩৯৩।৭ই বৈশাখ। 
হুগলী । 


ক 


চুপে চুপে। 


চুপে চুপে এসোছনু 
সাধি জীবনের ক্রাজ 
কিন্তু সে বাসন! হায় 
বাধিল জগত মোরে 
মাত! পিত মেহভরে 
দিছিলেন জড়াইয়া 
ক্রমে ক্রমে বাড়ি হায় 
দাড়ায়ে সংসারে আজ 
জীবনের কোন কাজ 
চুপে চুপে শুধুআজ 
কড আশ! পে চুপে 
চুপে চুপে পলকেতে : 

কে জানে ভাঙিবে বুক? '" 
অতীত ভাবনা শুধু 


ভেবেছিমু কোনরূপে, 
চ'লে যাব চুপে চুপে। 
হ'লন! পূরণ মোর, 

দিয়া ঘে বিষম ডোর। " 
এই ক্ষুদ্র লতিকায়, 


.. সংসার তরুর গায়। 


অগণিত শাখা তার, 
করিতেছে হাহাকার । 
সফল হ'লনা হায়! 
হৃদয় পুড়িয়া যায়। 
জেগেছিল বুকে মোর, 
হায় তা হইল ভোর। 
ডুবিয়া, কল্পনা-কৃপে, 
ভাবি চুপে। 


(4 ] 
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১৩০৩৭ই শ্রাবণ। 
হগ্রলী। . 


আকাজ্কা। । 


১ 


বিভো। ! তুমি যত দাও 
কিছুতে মিটেনা আশ, 
শুধু বলি দাও দাও 
একি নাথ সর্বনাশ 1০ 


হ 


সকলি দিয়াছ তুমি 

কিছুরি অভাব নাঁই, 
তবু নীর অন্েষিতে 

মরুভূমে ছুটে যাই। 


গ ৩ 


দিয়াছ আমার তরে 
রবির উজল কর, 
আঅগণ্য তারকা-মালা, 


পুর্ণিমার শশধর | : 


ও 


প্রেমগাখ। । 


দিয়াছ মলয় বার 
জুড়াতে দগধ প্রাণ, 


বিমল ফুলের হাসি 


আদরে করেশ্ছ দান! 


৫ 
দ্বিয়াছ বসস্ত শীত 
,. মেঘমালা ৰরিষার,-- 
হেমন্তে শিশির বিন্দু 
হেন মুকুতার হাঁর। 


৬ 


পূজিতে তোমার পদ 
দেছ নব দুর্ববাদল, 
স্থরভি কুসুম আর 
ভুলসী জাহুনী জল । 
শ 
হৃদয়ের মাঝে দেছ 
ভালবাস! দয়া প্রীতি, 
তারি ছটা মরমেতে 
“  উছলায় নিতিনিতি । 


আকাজ্। ৷ | ২১ 


৮ 


সবখেতে দিয়াছ হাসি 

দুখে দেছ অশ্রুজল,-- 
তবুও মেটেনা আশা 

দাও দাও অবিরল। 


৪ 


ক্ষুদ্র মানবেরে স্েহ 
ঢালিতেছ সর্ববদাই, 
আকাঙ্ক্ষা! অনল কেন 
তবুও নিবেনা ছাই 1. 


”১৩০৬১৩ই শাবখ। 
ভগলা। 


শু 


চাঁদের খেলা । 


১ 


সি 


রবিটি অলসে পগড়েছে ঘুমায়, 
দিবসের ছবি পণ্ড়েছে লুঠায়ে। 
হেনই সময়ে টাদ, 
বিথারি রূপের ফাদ, 
এ সারা ধরণী তুলেছে মাতায়ে, 
মোহিত ক”রেছে অমিয়। ছড়ায়ে । 


চে 


সে বড় রসিক পুরুষ নবীন, 
লুকোচুরি খেলা তার চির দিন। 
কনক মুকুট শিরে, 
ঝোপের আড়ালে ধীরে, 
চারুমুখ ভুলে নীরবেতে চায়, 
লাজ ভয় কত জড়াজড়ি তায় । 


৩ 


নীরবে শিশুরে ডাকে বুঝি আয় 
শিশু মুগ্ধ তার নীরব ভাষায় । 


চাদের খেল।। 


মার কোলে স্তারে আর, 
রাখিতে শকতি কার, 
চাঁদ দেখ বলে ধুলিতে লুঠায়, 


কড়ুবা হরষে ভাকে চাদ আয়। 
5 


সে বড় নিঠর আসে না লামিয়া, 

খুধুই সে হাসে চাহিয়া চাহিয়&। 
তার সেকনক করে, 
ফুলদলে মুখ্ধ করে, 

কম করে বিধে বিরহীর মন, * 

দুরে রয়ে করে কৌতুক জর্শন | 


৫ 


তরুলতা দলে করি পরশন, 
ধারে ধীরে ধীরে করে পলায়ন, 
কু অতি কুতুহুলে * 
পড়িয়া সরসী জঅলে,-- 
পলায় চুমিয়! কুমুদিনী মুখ 
রিয়া তাহার মধুরতা টুক £ 


ই 


প্রেমগাথা। 
ঙ৬ 


রাতে এসে নিত্য এমনি খেলায়, 
নবীন উচ্ছাসে জগত মাতায়। 
হিয়া তার নিরমল, 

জানেনা কপট ছল, 
ছু'লে তার ছায়! নিবিড় আধার, 
উজলিয়া উঠে এত গুণ তার। 


- ৭ 


এমনি সরল বড় ভালবাসি, 


খেলিবারে তাই নিতি ছুটে আসি। 
এর দ্বিকে চেয়ে থাকি, 
করি কত ডাকাডাকি, 

সেত নাহি শুনে মোর “আয় আয়” । 
বড় পাকা চোর ধর! নাহি যায়। 


১৩৪০৪।৭ই ফাল্তন। 
ছগলী। 


রি 


একটি অভাগী নারী বিরষ বন, 

ভাবিতেছে এ ভর! শুধু এ জীবন।” 
 খেলেছিল এক খেলা, ৪ 

দেখিল পড়েছে তায় ভুলের অঙ্কন! 
গেল ন! সে ভুল সারা, ৯ 
হইল আপনাহারা, ৰ 

ধীরে তাই কছে করি অশ্রু বরিষণ । 





| টা প্রেমে দুলু লু আজ হ 
| (ভুলে ভুলে কাছে আসি, রর 
কুলে তুলে প্রেম ঝাষি কারি ঘরিবপ। 


রঃ রর ২৬ ৭ নর ূ ভূলে তর! । রী 
পুলে ভুলে ভরা শুধু আমার জীবন 
ভূলে গাঁধি ফুল-হার,' 
ভুলে দিই গলে তার, 
ভূলে কল্পনায় চুমি সে চারু আনন। 
দিবস রজনী মোর, 
সকলি ভুলের ঘোর, 
আমার জীবন যেন অপাধার ভীষণ ॥ 


৪ 


“ভুলে ভূলে ভরা শুধু আমার জীবন । 
সংসারের তীব্র বাণ, 
যবে বিঁধে নাই প্রাণ 
ছিল হৃদি নিরমল,যুথিকা যেমন 











ফিতে যেন ছারাযে টে ফেলিত গো মন রা 
.. চাহিলে মুখের পরে .. 

কি ধেন সে নিত হ'রে, রর 
কি যেন অজান! দেশে যেতাম তখন। 


ঘি। 
5 


“ভুলে ভুলে ভরা শুধু আমার জীবন । 
তৃষাকুল হিয়াতল, 
 জলদে চাহিনু জল)  * 
ভাগ্যদোষে সে যে দিল অনল ভীষণ। 
তবু তারে বুকে আঁকা, 
আশীপথ চেয়ে থাকা, * ৰ 
পলকে প্রলয় চিন্তা কেনবা'এমন 1? 


১৩*৩। ১৯ই শ্রাবণ । র্‌ | 
পা হগলী। 


নিঃস্বার্থ প্রেম । 
৯ 


একটু করুণা আশে, 
গিয়াছি ষাহার পাশে, 
সে দিয়াছে হিয়াখানি দলি ছুটি পায়। 
শীতল হইতে হায়, 
সেবিন্ু মলয় বায়, 
সে শুধু অনল ঢাঁলি দিল গো আমায় । 
ৃ্‌ ২ 
আকাশে তারকা হাসে, 
আমি গেলে তার পাশে, 
সোগা মুখখানি তারা অন্মরে লুকায়। 
প্রফুট কুম্থম কলি, 
মৌরে দেখি পর্ডে' ডলি, 
*. অমুল সৃর্ভি টুকু চকিতে ফুরায় । 
ত্গ 
শ্কেন যে তা নাহি জানি, 
মেঘে.রাম ধঙ্গুখানি, 
আমারে যেমন দেখে অমনি লুকায় । 


নিংশ্বার্থ প্রেম । 


এ ক্ষুত্র হৃদয় পিষে, 
শশী যায় মেঘে মিশে, 
আমারে চাহে না কেহ দয়া মমতায় | 
৪ 
আমারে দেখিলে পর, 
থামে পাপিয়ার স্বর, 

* হ্য়গো সাধের বীণা নীরব নিথর | 
আমার বিষাক্ত নামে, 
দয়ালের দয়া থামে, 

শুকায় আমার বায়ে বারিধি নিঝর | 
এব 
জগতে আমার নাই 
দাঁড়াতে একটু ঠাই, 
যে দেখে আমারে সেই বলে"“সর সর” । 
আমার তপত বায়ঃ 
সব ছাই হয়ে যায়, 
তাই আমি এ জগতে এত পর পর । 
৬. 
এ হেন অনল পাশে, 
তুমি কেন/মছ হাসে, 
ন্মেহের পসরা লয়ে ভাক আয় জায় ? 


ঝি 


প্রেমগাথা ৷ 


যার নামে সবে সরে, 
তুমি কি সাহস তরে, 
এসেছ তাহার ঠাই ? বলগো আমায় । 
ণ 
যত বলি মাথা খাও, 
এস নাক সরে যাও, 
উষ্ণ শ্বাসে পুড়ে যাবে ও কোমল কায়, 
ঘনায়ে ঘনায়ে হেন, 
তত কাছে আস কেন, 


বলিলে না সর তৃমি এত বড় দায়! 


৮৮ 


নঃহিক একটু জ্ঞান, 
অবিরত একি ধ্যান, 

পতঙ্গ অনলে চুমে বেহেতে কেবল । 
রত্ববিনিয়ে হেন, 
কাচে »ভিলার্ধ কেন, 

স্থধা বিনিময়ে কেন মাঁগিছ গরল ? 
এ হৃদয় মরুভূমি, 


নে তে উরুতুমি 
কেনবা তাহার পাশে 'বুর অনিবার ? 


নিঃস্বার্থ প্রেম । ৩১ 


নব অনুরাগ ভরে, 
কেবা বঞ্জ বুকে করে, 
এ হেন অবোধ ভবে কেবা আছে আর? 


৩ 


জ্বলন্ত অনলে হায়, 
কেবা ঝাঁপ দিতে চায়, 
রতন ভাবিয়া তারে কে ধরিতে যায়? 
আমি বলি “সর” যত, 
তুমি কাছে আস তত, 
এমন নিঃস্বার্থ প্রেম কে দেখেছে হায়! 


*১৩০৩। ২৮শে জ্যেষ্ঠ: 
হুগলী ৷ 


মানুষ । 


টে 


মানুষ কাহারে বলে 
বল দেখি সজনি ! 
কোন্‌ রক্ত ধরে সই 
তাহাদের ধমনী ? 


্ হ্‌ 


হিংসা দ্েন্ন অহঙ্কার 

স্বাথে পুজে যাহারা, 
এ জগত মাঝে সই 
মান্সষ কি তাহার! ? 


“ও 
১০ 


দীন কাঙালের বুক 
ভাঙে পদ ঘায়েতে, 

তারাই মানুষ নামে 
” খ্যাত ধরা ধামেতে ? 


মাতাষ। 


গু 


“আমিই কেবল বড়” 

ই গাঁন যাহারা, 
নিক্তই গাহে সই 

মান্সুষ কি ভাহারা ? 


৫ 


মুখে সরলতা ভাগ 

বিষ মাখা! বুকেতে,* 
দেখিলে পরের সুখ 

সরে যারা ছখেতে, 


৬০ 


জীবন উদ্দেশ্য ভুলি 

“মহ স্সখখ ক্তিয়া 
আসার সংসারে যাব! 

সদা মরে খুলিয়া, 


৭ 
বল মোরে বল সই 

সমাম্সব কি তাহারা $ 
তারাই মাম্তুষ ঘি 

পঞ্চ তবে কাহারাঁ £ 


প্রেমগাথা । 
৮ 


মোদের জনক এক 
কেন তাহা ভুলিয়া, 
আত্মপর বাছে নর 
মোহমদে ডুবিয়া ? 


১ 
কবে গে! প্রেমের নদী 
উথলিয়৷ উঠিবে, 


কোটী কোটী নর নারী 
তার মাঁঝে ডুবিবে? 


১৩৩। ২১শে শ্রাবণ । 
হুগলী। 


ক্ষুদ্র 


ক্ষুত্র জন দেখি হায়, 
কেন তারে দল পায়, 
ক্ষুদ্র যারা এ জগতে তাহারা কি বাসে না ? 
যে বিশ্বে তপন ভাসে, 
যে বিশ্বে টাদিমা হাসে, » 
সেবিশ্বেকি ছোট ছোট তারাগুলি হাসে না? 
ই 
যে বিশে সমুদ্র রয়, 
যে বিশ্বে জাহুবী বয়, 
সে বিশ্বেকি ছোট ছোট নদীগুলি থাকে না? 
যে বিশ্বে কোকিল তান, 
মাতাইয়া, তুলে প্রাণ, 
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট দোয়েলের! ডাকে না ? 
৩ 
যে বিশে মলয় বায়, 
জুড়ায় জগত কাঁয়, 
সে বিশ্বে কি সান্ধ্য বায়ু ফুল মধু লুটে না? 


2৬ 


প্রেমগাথ৭ | 


গোলাপ কমল রাশি, 
| যে বিশ্বে ঢালিছে হাসি, 
সে বিশ্বে কি ছে'টি ছোট ষুইশুলি ফুটে না ? 
৪ 
যে বিশ্বে প্রেমের গান, 
মাতায় মানব প্রাণ, 
সে বিশ্বে কি শিশু ভীষ! শুনি কেউ মোহে না? 
যে বিশাল বিশ্ব মাঝে, 
ধনীর প্রাসাদ রাজে, 
সে বিশ্বেতে দরিদ্রের কুটীর কি রহে না ? 
| ৫ 
ষে বিশ্বে সাধক দল, 
বিভু পুজে অবিরল, 
সে বিশ্বে কি ক্ষুদ্র নর ভগবাঁনে ডাকে না? 
যে বিশ্বে মাধবী লতা, 
জানার প্রেমের কথা, 
সে বিশ্বে কি ক্ষুত্র ক্ুত্র তৃণগুলি থাকে ন| ? 
৬ 
ষে বিশ্বে বরিষ! ধারা, 
করে সবে আত্মহারা, 
সে বিশ্ব কি শিশিরের বিন্দু বুকে সহে না ? 


চা 


ুত্র। ৩৭ 
পরমেশ পাশে ভাই, 
ছোট বড় ভেদ নাই 
সবে তার সম দয়া ভেদাভেদ রছে না। 
তবে গো তোমরা হেন, 


ক্ষুদ্র জনে দল কেন, 
সবে প্রেম ঢাল, হৃদে স্বার্থ যেন বহে না! 


১৩০৩। ৭ই আঙিন। 
বদনগঞ্জ, শ্ামবাজার | 


ভালবাসা কারে কয়? 
১ 
ভাঁনবাসা কারে কয় ? 
কোথা সে বসতি করে, 
কেমন মুরতি ধরে, 


বল সে কেমন করে প্রাণ কেড়ে লয় ? 
“কেমনে বা মাতীয় হৃদয় ? 

ূ ২ 

এ জগত কেন বাধা তায় ? 
কেহ না ছাড়িতে চায়, 
সবে লুটে তার পায়, 

বকতে রাখিতে তারে কেন সবে ধায় ? 
বল শুনি কি আছে তাহায় ! 


৯৬ 


কি বলিব কত মধু তায়, 
চারিটি আখরে তার, 
স্থুধা বরে অনিবার, 

একবার সে রতন পশিলে হিয়ায়, 
শোক ভাপ সব দুরে যায় । 


স্তালবাঁসা কারে কয়? ৩৯, 


৪ 
বিশ্ব বাঁধা তারি রাঙা পায়, | 
পুর্ণিমার শশধর/ 
পশিলে আপন ঘর, 
আকুল তারকা কুল কাদিয়া লুটায়, 
ধরিতে তাহারে ছুটে যায় । 
৫ 
এ ধরণী ভালবাসাময়, 
তাহারে ছাড়িতে হায়, 
সবাই বেদনা পায়, 
ব্রজাঙ্গনা তারি তরে ত্যজি সমুদয়,, 
শ্যাম পচে দিছিল হৃদয় । 
' ৬ 


ভালবাসা অজর অমর, 
পরশিলে তার কাঁয়, 
লৌহ হেম হ?য়ে যায়, 

এ জগতে ভালবাসা পরশ. পাথর, 
তাই এত তাহার আদর ! 


১৩০৩। ২২শে ভাড্র। 
হুগলী । 


কিবা হাখ, 
কিবা ছখ 
যেন সম দেখে অন 
কি বিপছে 
কি সম্পদে 
যেন সশ্মরি ও চরণ & 
| খ্ত্ট 
আমি করি” 
থা গর্বব হরি, 
হুয্স যেন তিরেধোন ৪ 


বিভল্রিয়া এ জনা, 
দাসী কনে, 
€চব্রভক্ে, 
রেখ ওই লাভা পাক ॥ 
৫৩ 
এগ বসন! 
৪ সাধনা _. 
যেন গা! পুরণ হয়, 
এই চাই* ১» 
আর লাই 
কোন সাধ দমামজস ও 
০ 
পিপাসিত, 
ক্পোড়া চিত, - 
তোমান্ি আটশোতে হাক £ 


৪২ প্রেমগাঁথা। 


কেদে কেদে, 
বুক বেঁধে, 
পড়ে আছে এ ধরায়। 


| 


সাধ নিতি 
প্রেম গীতি 
গাব নাথ অনিবার। 
প্রেমধন 
ব্তিরণ 
কর মোরে একবার। 


১৩০৩৭ই আশ্বিন। 
হুগলী। 


কাছে কি দুরে £ 


কাদি যবে নিরালায় 
আকুল প্রাণে, 
তখন অলক্ষ্যে আদি, 
ঢালিয়া অমিষা বাশি, 
কে তুমি জুড়াও চিত 
মধুর তানশে £ 


৪৪8 


প্রেমগাথা । 


৯১১ 
এ দগ্ধ সংসারে যবে 
_ বেড়াই খুরে, 
ডালিয়া করুণ! ধারা, 
কর মোরে আত্মহারা, 
কে তুমি পরাণে দাও 
অমিয়া পুরে £ 
০] 
কত কথা কও মোর 
নিকটে এসে, 
দেখি মনে লয় হেন, 
পুনহস্বপ ঘোর যেন, 
কেন এত লুকোচুরি 
মধুর হেসে ! 
৮৫ 
তুমিত ঢালিছ প্রেম 
“ নিয়ত মোরে, 
আমি দূরে দুরে থাকি 
তবু সংথে সাথে কেন 
বল কি ঘোরে ? 


ঙ্ 


কাছেকি দুরে? ৪৫. 


৬... 
আমিত চিনি না তোমা? 
তুমি আমারে, 
মোহন কটাক্ষে হেন, 
স্ধারাশি ঢালি কেন 
ভাসাইতে চাহ প্রাণ 
প্রেম-পাথারে ? 


৭ 


অলক্ষ্যে অজ্ঞভীতে কেন 
পরাণ টান ; 
বারেক দিলে না দেখা, 
তবু তুমি বুকে লেখা 
আমিত বুঝিনা তুমি, 
কি গুণ জান! 


৮৮ 


এ তব কেমন খেলা, 
বুঝিতে নারি, 
এ কেমন প্রেম করা, 
ধর, নাহি দাও ধরা, 
এই আছ এই নাই 
চতুর ভারি ! 


৪৬ 


প্রেমগাথ|। 
রঃ 
নিকটে বাজাও বাঁশী 
ললিত স্তরে, 
বাঁশী লক্ষ্যে ফিরে চাই, 
দেখাত নাহিক পাই, 


কে কবে আমারে তুমি 
কাছে কি দুরে ? 


১৩০৫।২৯শে জ্যোষ্ঠ। 
হুগলী। 


তেম। 


৯ 


মনে করি ভূলেছি তোমায়, 
মনে হয় কাছে এলে, 
দেখিব না আখি মেলে, . 
দেখা হলে চলে যাব আনত মাথায় ! 


ন্‌ 


মনে হয় সে সকল কথা, , 
নাহি লেখা হিয়াতলে, 
ডুবেছে বিস্মৃতি জলে, 

মুছে গেছে মরমের দারুণ ব্যথা । 


৯ 


৩ 


পিঠ 


কিন্তু অহে। এ রীতি কেমন !. 
ভুলেও কেননা ভুলি, 
কেন বা স্মৃতির তুলি, , 

আবার এ বুকে করে সে ছবি অঙ্কন! 


৪৮ 


প্রেমষগাথা। 


| ৪ 
যবে নীল নৈশাকাশে চাই, 
ভাডিয়া বুকের বাঁধ, 
কত কথা কহে চাদ, 


, লীরব ভাষায় তার গেয়ান হারাই । 


৫ 


স্মরি তোমা! হেরি ভারা হার । 

হেরি ঘবে ফুলবালা, 

তাহে তব ল্মূ'তি ঢালা, 
পারাবিশ্ব-ব্যাপী তুমি একি গো আবার । 


তি 


যাহা কিছু মধুর সভুবনে, 
তারেই দেখিলে হায়, 
তব ছবি বুকে ভায়, 


স্কুলিয়াছি তবে আর বলিব কেমনে ? 


পৃ 
এবে ছুছে বহু ব্যবধান, 
তুমি মায়া রাজ্য পারে, 


এ তবু কেন অলক্ষিতে টানিছ পরাণ ? 


প্রেম। ৪৯ 


৮ 
চঞ্চলদামিনী সম সার, 
কেন মিছা আস আর, 
বাড়াইতে অন্ধকার, 
কেন হেন টাঁনাটানি লয়ে ছেঁড়া তার? 
০ 
আজু কেন টানে প্রাণমন ? 
কোন মন্ত্র হেন অছ্ছে 
শতদুর-করে কাছে 
ভাঙা বীণ! অপ্তমেতে বাজায় এমন ? 
€আমি জানি প্রেম সে গে! নহ্থে অন্য জন) 


১৩০৩/১২ই আশ্বিন । 
হুগলী । 


প্রভাত সঙ্গীত । 


টে 


উজলি পুরব দিক 
শুকতার। ঢালে হাঁসি, 
বিদাইয়। চাদিমায়, 
বিদাইয়ী। তারকায়, 
£নশার বিদায় গায় 
ছড়াযে কনকরাশি । 


ক 
রজনীর গলা ধরি 
নিদ্রাদেবী যায় চলে, 
তারি সনে পায় পায়, 
স্বপন স্ন্দরী যায়, 
কত স্ম্ততি ঢেলে য়া 
মানস-মরম-তলে ॥ 
্ঞ) 
আলোক আধার ছকে 
দুজনে জড়ায় বুকে, 


শ্রভাত সঙ্গীত । ₹৬ 


অশ্র্ধায়ে ভাসি হায়, 
আধার বিদায় চায়, 
আলোকের ক্ষীণ হাসি 
ফুটে উঠে চাকু মুখে। 
৪ 
দিব। আগমন-হেরি 
আবাহন তরে তার, 
সুন্দরী বালিকা উষা, ৃঁ 
পরিয়া কনক ভূষা, 
মঙ্গল নিছনি করে 
ছড়ায়ে কনক ধার ! 
৫ ঞ 
পিক কুল কুহু স্বরে 
আবাহন গীতি গায়, 
বরণ করিতে তায়, 
মৃদুল পবন ধায়, 
সরসেতে সরোজিনী , 
ডাকে তারে” আয় আয় ।” 
১৬০ 
যামিনী বিরহে বুক 
হ'য়ে গেছে শতখান, 


৩০৭৭1 


হখের পন চয়, 
ভেডে গেছে সমুদয়, 
নীরবেতে দীপশিখা | 

ত্যজে তাই ক্ষুত্র প্রাণ । 

্ 

ভরিল নবীন ভাবে 

এ বিশাল ধরাখান, 
নবোদ্যমে এ ধরায়, 
খাটে সবে পুনরায়, 
কত আশা নিরাশায় 

আবার ভরিল প্রাণ। 

১ - 

প্রশ্ভীত ঢালিল বিশে 

অনন্ত প্রেমের ধার, 
ধরা! উজলিয়া উঠে, 
অনস্ত লুহুরী ছুটে, 
স্বরগ মরত যেন 
৮... হয়ে গেল একাকার ! 
১৩০৩৫ই আশ্বিন । 

হুগলী । 


সাম্তবনা । 
হে পথিক কেন তব ঝরিছে নয়ন ? 
কি হেন বিষাদ ব্যথা পশিয়া হিয়ায়, 


করিয়াছে মুখখানি কালিমা বরণ, 
কাতর পরাণ তব কি রতন চায় ? 


মুছে ফেল মরমের করাল কামনা, 
ছিড়ে ফেল ধরণীর স্লেহের শিক্ষল, 

এ জগত মরুভূমি, এখানে ফলে না 
বাসনা লতার মাঝে, শান্তিময় ফল । » 


জগতের স্থখ সেত নিশার স্বপন ! 

অথবা কেবল তাহা কবির কল্পনা, 
সংসার কারাগার বড়ই ভীষণ 

ক বাঁধা রতে সাধ কেন গো বল না? 


যদি হে মরয্মে বড় বেদমা পেয়েছ, 
যদি হে হৃদয়ে সদা জ্বলে কালানল, 
জীবন রহিতে যদি মরিয়া রয়েছ, 
অশ্রুধারা যদি তব ভরসা কেবল, 


আপন প্রাণের স্বার্থ দলি ছুটি পায়, 
ভাই বোন ভাবি সবে ঢাল ভালবাসা, 


ডঅবমাখা। 


অনন্ত প্রেমের বন্যা ছুটাও ধরায়, 
তবেই পুরিবে যত মরমের আশা । 


ভুলি হিংসা দ্বেষ আর অনিত্য সংসার, 
নিবায়ে বৈরাগ্য জলে বানা অনল, 

এই শ্রান্ত প্রাণ খানি লইয়া তোমার, 
শোও শান্তিময় কোলে পাবে শাস্তি জল। 


ঘুচে যাবে মরমের যত হাহাকার, 
একটি বিষাঁদ রেখা মরমে রবে না, 
কাদ তার পদে, যদি মরমে তোমার 
সুখের একটি ঢেউ ভুলেও বহে না। 


১৩০৩/১৩ই আব্বিন। 
হুগলী। 


এস না। 


মরণ । চরণ ধরি 
এখনো! মরমে মোর 
যদিও কঠোর ঘায় 
তবু মোর সাধ আশা 
_ যতক্ষণ রবে প্রাণ 
ততদিন অবিরত 
এখনো খাটিতে সাঁধ 
এখনে। জগতে মোর 
তুমি কেন উঁকি মার 
কেন মোরে পলে পলে 
তুমি যদি কোলে লও 


যে স্মৃতির গাথা আজো” 


দগধ হৃদয় লয়ে 

কেহই না ডাকে মোরে 
তুমি কেন ডাক মোরে 
আমারে ফেলিতে দাও 


এখন এস না কাছে, 
কত সাধ আশা আছে। 
ভাডিয়। গিয়াছে প্রাণ 
হয় নাই অবসান। 
যতদিন রবে শ্বাস, 
পরাণে জাগিবে আশ। 


. রয়েছে জগতে ম্মৌর, 


চিত আছে হ'য়ে ভোর 
আমার জীবন পাশে? 
বাধিতেছ দৃঢ় ক্রীলে? 
ভূলিৰ পুরাণ গা, 
বাঁচায়ে রেখেছে প্রাণ 
পড়ে আছি নিরালায়, 
কেহই না ফিরে চায়। 
মোরে ডাকি কিবা ফল 
দুই ফেটা অশ্রজল । 


৫৬ প্রেমগাথা। 


কামনা বামন! সাধ 
ডাকিবে কাতরে তোরে 
সেই দিন সখা ভাবে 
এখন এস না কাছে 


দিয়। যবে বলিদান, 
আমার অবশ প্রাণ 
আসি দিও আলিঙ্গন, 

রাখ এই নিবেদন। 


১৩০৩৮ই কার্তিক। 
বৈদ্যনাথ--দেওঘর। 


ভুল । 
রর ৯ 
আকাশ মাঝারে হাসিছে শশী 
হাসিছে অগণ্য তারকাকুল, 
সরসে হাঁসিছে আমোদে কুমুদি 
কাননে হাসিছে কতই ফুল । 
২ 


ফুলের আতর মাঁখিয়া গায়, 


সমীর হাসিয়া! পড়িছে ঢলে, 
আমান থেমেছে,হাসির খেলা, 


কালিমা ছেক্ষেচে মরম তল্লে 1 


চি 


আমারি বসন্তে অনল ঢালা 

মলয়ে মাখান চ্তপত ধুল, 

মোর বীণা শুধু বেস্থরে বাজে 
আমারি পরাণে মাখান ভুল ॥ ৯ 


১৬ 


'জ্বদ্‌য় হইতে প্রেমের মাল, 
হুরষে পরান যাহার গলে, ০ 


৫৮ 


প্রেমগাথা । 


সে কভু চাহে না নয়ন তুলি 
হিয়াখানি পর্দে ফেলিল দলে । 


৫ 


| ফুঁটিল তাহাতে জ্ঞানের আঁখি 


ভাবিলাম চিতে জগতে আর, 

আপন। ভূলিয় রবনা বাধা, 

ধারিব না কভু প্রেমের ধার । 
৬ 


হাদয়ের প্রেম যতনে নিতি 
পরমেশ পদে করিব দান, 


তারি প্রেমে সদা মগন রয়ে, 
 প্রীণ খুলে গাব তাহারি গান । 


১৬ 


০] 


কোথা সে কল্পনা গেল গো উড়ি, 


খু'জিয়! তাহার না পেন্স কুল, 
উছাসে ধরিনু হৃদয় চাঁপি। 


পরাণে জড়ান রহিল ভুল । 


€ন৭ 


তুল। 
৮ 


কত তাই বোন রয়েছে হেথা, 
আমারে দেখীয়ে দিবে কি কুল? 
আপন বলিয়া! যতন করি, 
দিবেকি আমীর ভাওিয়া ভুল? 


১৩০৪।২৮শে আশ্বিন । 
ব্দনগঞ্জ--শ্যামবাজার | 


বিয়োগিনী বিফুপ্রিয়া। 


৯১ 


গোরাবিয়োগিনীবালা নয়নে বহিছে জল, 
ক্ষণে করে হায় হায়, 
ক্ষণে পথ পানে চায়, 

আলুলিত কেশদাঁম চুমিছে চরণতল। 


চি 


গদ গদ ভাষে বালা কহে “কোথা প্রাণাধার, 
কি এত করেছি দোষ, 
কেন বধু এত রোষ 

এ জীবনে দিবে নাকি মোরে দরশন আর ? 


চ 


৩ 


“চিরতরে কেন বল তেয়াগিলে অবলায় ? 
নিতি করি ডাকাডাকি, 
পাওনা শুনিতে তাকি, 
কেন দিলে বুক ভাঁডি নিদারুণ উপেখায় ? 


বিয়োগিনী বিষুণপ্রষ্া। 


৪ 

“হেন নিঠুরতা শরে, কেন নাথ মোরে আর, 
বি'ধিতেছ অবিরত, 
আমি যে মন্মে হত, 

বল বল আরো সাধ কিবা আছেগো তোম্মার ? 


৫ 


“তোমার ঘরণী হয়ে কেন জনমিন্গু হায় ? 
পথের পথিক যারা, 
তোমা ধনে পায় তারা, 

যতনে লুটায়ে পড়ে ওই ছুটি রাঙা পায় । 


ঙ 


“নারী না হইয়া ষদি হইতাম অন্য জন, 
তবে এ নয়ন ধারা, 
মোরে না করিত সাঁরা, 


নিদারুণ নিঠুরতা দ্রহিত না এ জীবন ।” 


মা রর 
2. ৫. 
ধু 


এতই বলিয়া! বাল! জুড়ি চারু কারছয়, 
উদ্ধ নেত্রে চাহি হায়, 
. যেন কারে ক্ষমা চায়, 
আপন হৃদয় পানে চাহিয়। আবার কয় ।--- 


১ 


গর 


প্রেমগাখা ৷ 
৮ 


“কি বলিলি বিষ্কুপ্রিয়া নাথ মোর নিরদয় ! 
যদি প্রলয়ের ঝড়ে, 
দিনকর খসি পড়ে, 
"মক্ষিকা স্থমেরু তুলি মহাশূন্য মাঝে লয়। 


৪১ 


অনস্তে মিশীয় যদি এ বিশাল বিশ্বখান, 
সতী ছাড়ে নিজ পতি, 
ত্যজে তপ খধি যতি, 
* তবু দয়া মাখা রবে নাথের বিমল প্রাণ । 
১০ 
কে ৰলে' সে গেছে ভুলে হয়ে মোরে নিরদয় ? 
আমার মরম ঘরে, 


| সে যে নিতি খেল! করে, 
একদণ্ এক ভিল মোর কাছ ছাড়া নয়। 
যদি গৃহ মাঝে মোর রহিত হৃদয় ধন, 
রহিতেন পতি মম : 


আজি মোর প্রিয়তম, 
হইয়। জগত পতি তুষিছে জগত জন। 


বিষোগিনী বিষুউপ্রিয়। । ৬৩ 


১৭ 


আলয়ে রহিলে শুধু আমিই পেতেম সুখ, 
আজি সার! বিশ্বজন, 
হেরি নাথ ও চরণ 

পাইছে অনন্ত শাস্তি জুড়ায়ে দগধ বুক ।., 


১৩ 

: সবে স্থখে ভাসে হেরি বিঝুক্রিয়া-পতি-মুখ, 
এ হ'তে সৌভাগ্য আর, 
কিবা আছে অবলার, 

উছসি উঠিছে হিয়া ভাবি এ অতুল সুখ । 


১৪ 

যেখানেই রও তুমি রবে মোর প্রাণাধার, 
মোর পতি বিনা ভবে, 
অশ্য পতি নাহি হবে, 


তবে আর কেন কাঁদি, কেন এত হাহাকার ! 
১৫ 


| ৃ 
বিলাও বিলাও প্রেম ধত সাধ এ ধরায়, 
এ ঘবাশী যেন গো তায়, 





রাজন 


৬৪ 


প্রেমগাথা। 


১৬. 


হইয়া জগতপতি বিষ্ুপ্রিয়া-প্রাণাধার, 

এ মারা জগত পরে, 

সুধা বরিষণ করে, 
সু-শাস্তি-প্রীতি-স্থল আজি গো সে এ ধরার ॥ 


১৭ 
এর চেয়ে মোর হৃখ কিবা আছে এ ধরায়, 
নাহি মৌর শোঁক দুখ, 
নবস্থখে পূর্ণ বুক, 
আগালে দাও প্রেম মনে যত সাঁধ যায়। 


১৩০৪।১ই কার্তিক । 
বদনগঞ্জ- শাবানার 


থাম রে বীণ!। 
৯ 


থাম রে সাধের বীণ! বাজিসনে আর, 
ধরায় খের বায়, 
নিয়ত বহিয়া যায়, 

তুই কেন ঢেলে দিস বেদনার ভার ? 


৮ 


কত শত হাসি মুখ রয়েছে ধরায়, * 
তোর বেদনার ভার, * 
এখানে নামায়ে আর, 

হাসি মাখা দেশ কেন ছাবি কালিমায়” 


হু ৩ 


তাই বলি থাম! বেগ তোর মুচ্ছ'নার, 
যে আগুণ বুকে জ্বলে, 
দিসনে দেখায়ে পরে বেদমার ভ্ভার। 


৬৬ প্রেমগাথ!। 


8 


প্রেমডোরে বীধি বীণা তোল তাল মান, 
ভুলি” শত বেদনায়, 
বিশ্বে ঢাল আপনায়, 

অবেই জাগিবে পুন নীরব পরাণ। 


১৩০৪।২৮শে আশ্বিন । 
ব্দনগঞ্জ - শ্তামবাজার। 


চিন্তা । 


১ 


যবে শ্রান্ত প্রাণ খানি মোর, 
মুদিয়া আখির পাতা, 
শ্মরিয়! পুরাণ গাথা, 

বীরে ধীরে শোয় কোলে তোঁর। 


ট 


সে সময় মরমে আমার, 
কতই উচ্ছ,স বয়, | 
কি কব কবার নয়, 

যথা উদ্বেলিত পারাবার । 


জজ 
৩ 


তখন পরাণে সাধ হয়, 
তোর কাছ হ'তে তাই, 
শত দূরে সরে যাই, 
যথা তৃই ছুবিনা আমায় । ১. 


৬৮ 


প্রেমগাথা । 
৪ 


বিফল সে বাসনা আমার, 
একদগু তরে তুমি, 
ছাঁড়ন৷ এ হৃদি ভূমি, 
বাসভূমি এ যেন তোমার । 
ও 
যদিইবা ভূলে একবার, 
ছাড়ি এ হৃদয় খর, 
যাও তুমি দুরাস্তর 
আমি তবে বাচিনা আবার । 
৬ 
থাকিলেও বধ স্মৃতি ঘাঁয়, 
নাহি,থাকিলেও তুমি, 
হয় হৃদি মরুভূমি, 
এ নীতি কে শিখালে তোমায় ? 
ৃ ৭ 
যায় যাক স্মৃতি ঘায় প্রাণ, 
ঝরুক নয়ন ঘোর, 
তবু তুমি থাক মোর, 
বক তোর এ অনস্ত টান। 


চিন্তা? ২৩৯ 
/ 


তুমি হারা ঘে পোড়া হৃদয়, 
সে ত মরুভূমি শুধু 
অথব। শ্মশান ধু ধু 

কিন্বা তাহ। জলবিল্বমময় । 


১ 


তাই তোরে সাধি বার বার, 
অনন্ত অক্ষয় হয়ে 
রও তুমি এ হৃদয়ে, 
সরবস্ব তুমি অবলার। 


৯৩ 


€তোরেই লইয়া সখি বুকে 
বিশ্বপ্রেম মাঝে হায়, 
ভাসাই লো আপনায়, * 
€মোরে) তুমিই ভাসাও শতন্ুখে 


১৩০৩ । ১৬ই ফান্ধন। 
পাওুয়। 


রি 
নির্ঝরিণী। 
১ 
কোথা যাও নির্বরিথি ! 
কার প্রেসে পাগলিনী, 
কার অনুরাগে ছুট করি “কল কল” 
স্মরিয়া কাহার মুখ, 


বিদরি পাষাণ বুক 
কারে চাও ? কার প্রেমে হিক্লা চল ঢল! 


২ 
মুখেতে মধুর হাসি 
প্রণয় উচ্ছ'াসে ভাসি, 
কোথায় চলেছ বাল! তুলি স্ব তান ? 
একটানে ছুটে যাও, 
ফিরে আর নাহি চাও, 
কার প্রেমরদে হেন বিভল পরাণ ? 


৬ 


প্রবল সমীর পেয়ে, 
এমন যেতেছ ধেয়ে, 
স্বনীল সিদ্ধুরে বুঝি করিতে চুম্বন ! 


নির্বরিণী। 


সে তোর একার নয়, 
তার কত পিয়া রয়, 
তবুও তোমার সেই সরবন্থ ধন! 


৪ 


ধন্য বালা তোর প্রেম, 
জিনি জান্ুনদর হেম, 
আমিভ জগতে তার তুলনা না পাই। 
তোর পদে আমি ভাই, 
নিতি এই বর চাই, 
তোর সম প্রেমে যেন আপনা হারাই । 


১৩০৩। ৯৩ই শ্রাবণ ৷ হুগলী | 


কোন নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি । 


১ 


এক দুই তিন করে গেছে কত দিন, 
তবু স্মতিটুকু তব হয়নি মলিন। 
মুছুল সমীর ভরে, 
গাছের পাতাটি ঝরে, 
তব পদধবনি ভাবি ঘুরে ফিরে চায়, 
কোথ। তুমি মরিচীকা, চকিতে ফুরায় ! 


র হ 
বসন্তে হাসিয়া উঠে সারা ধরাখান, 
নবীন উচ্ছসে মাতে মানব পরাণ । 
তোমারি আত্মীয় যত, 
বিষাদে নরম হত”! 
তাদেরি বীণাঁয় নাহি কানাড়ার তান । 
তাদেরি অঝোরে আজ ঝরিছে নয়ান। 


৩ 


যার সুখ তরে দিতে আত্মাবরজম, 
কেমনে নিঠুর হলে তাহারে এমন ? 


শ্রকোন নিরুদ্দি্ ব্যক্তির প্রতি। ০ 


তার যে দাড়াতে ঠাই 

জগতে কোথাও নাই, | 
কেহ না আদরে তারে তোমার মতন 
কেবল আধার ভর! তাহার জীবন। 


৪ 


জানেনা অভাগী তুমি রয়েছ কোথায়, 
তবু করে ডাকাডাকি নিয়ত দ্ধোমায়। 
হায় সে অভাগী বালা, 
ভুলি ভুলি গাথে মালা, 
বাসনা পরাবে মালা তোমার গলায়, 
কোথা তুমি ? ফুলমাল! নীরব শুকায়। 


৫ 


তবু সেযে ৫েচে আছে অত বেদনায়, 
কেবল সে ভবিষ্যত মিলন অখুশায়। 
তোমার স্থখেতে হায়, 
সে যে নিতি সুখ পায়, 
জাঁনে না সে নিজ স্থখে ডুবিতে কখন, 


তবে কেন অবিরত বরষে নয়ন ? 
ঙ্গ 


পঃ 


প্রেমগাখা 


৬ 
তোমার দরশ সুখ পায়নি বলিয়া 
ভেবনা ভেবনা ছেন মরে সে কীদিয়া । 
ভিজিবে বরবা--জলে, 
ঘুমাবে তরুর তলে, 
কত দ্রিন অনশনে করিবে যাঁপন। 


তাই স্মরি কীদে তার. কাতর জীবন । 


ণী 


তুমি স্থখে আছ যদি পায় সে জানিতে, 
অদর্শনে শতবর্ষ পারে সে যাপিতে। 
হও তুমি খষি মতি, 
_ হও ত্রিভূবন পতি, 


_ অভাগী সে সব নাহি বুঝে একবার, 
সে কেবল বুঝে তুমি দেবত৷ তাহার । 
রর 


ইষ্টদেব-র্সেৰা বিনা কে বীচে কোথায় ? 


তাই. আবাহন করে নিতি সে'তোমায়। 


কি এত করেছে দোষ, * 
কেন তারে এত রোষ, 
কেমনে পাষাণ দিয়া বেধেছ পরাণ, 
এত 'ডাকে তবু কেন না তুল নয়ানি ? 


ফোন নিরুদদিষ্ট ব্যক্তির গ্রতি।, প€ 


৯ 
তব তরে পুড়ে গেছে তাহার জীষন, 
তব তরে অগ্নিময় তার এ ভুবন। 
. তব তরে হায় তার, 
নাহি ঠাই দাড়াবার, 
তবুও তোমারে তার ভুলেনা হৃদয়, 
তবুও তবুও ভুমি কত মধুময়। 
১০ 
, এ জীবনে তোমারে সে না তুলিতে চায়, 
কে কোথা ভুলিতে পারে ইষ্ট দেবতায়। 
সে তোমা নবীন সাজে, 
_ বসায়েছে হিয়ামাঝে, 
পতি পিতা পুত্ররূপে সে পৃজেতোমায়। 
দেখে যাঁও কত মধু সে পুত পুজায়। 


.১৩০৩১৯ গে আঙ্িন। 
হুগলী। : 


_ প্রবাসের পত্র? 


৯ 


তোমার চরণে সেই লইয়া! বিদীয়,--- 
তরি মাঝে আরোহিয়া 

... জাহ্বীর বুক দিয়া, 

_ গেছিনু একটি দেশে বিভল হিয়ায় 


২ 


শত ব্যথা বুকে মোর বেজেছে তথায়, 
শিরায় শোণিত ছুটে, 
.. ধমনী কাপিয়। উঠে, 
থীক সে পুরাণ গাঁথা কাঁধ নাই তায় । 


€ 


্‌ ও 
€ | | 
আমারে গে! সেই দিন করিয়া বিদায়, 
হইয়া আপন! হারা, 


ঢালিলে জাহ্ধবী তীরে আকুল হিয়ায়। 


গ্রবাসের পল । শু 


৪ 


দয়াময়ি! তব শ্েহ স্মরি অনিবার, 
এমন অগাধ ন্মেহ, 
আমারে ঢালেনি কেহ, 

মাতৃন্সেহ হারি মানে ন্েহেতে ভোমাব্র | 

৫4 

তোমার অসীম ন্েহ ভুলা নাহি যায়, 
সে যে অন্তঃশীল। বয় 
চঞ্চল তা নাহি রয়, 

সে মোর অমৃত নদী মরু সাহারায়। 


$% 3 


ঙ 


সে দেশে কেঁদেছি কত পরন্মেশ পায়, 
বলিয়াছি জুড়ি হাত, 


অভাগীরে প্রাণনাথ, . 
রেখনা রেখনা আর বাঁধি এ কারায় । 


্ 


রা ্‌ 
গিয়াছিল সে প্রার্থনা বুঝি তীর পায়, 
তাই বুঝি দয়া করি, 
অশেষ বাঞ্জস! হরি, . 
দয়ার দেবতা মোরে আর্দিনিলা হেখায় 


ণ৮ প্রেমগাখা । 


৮ 
কায়মনে তুমি যাঁর ঘাচিছ মল, 
নিঠুরত্া। এ ধরার, 
কি তার করিবে আর, 
«ও নেহ স্মরণে ঘুচে অশান্তি সকল। 


ও 
বিভূর করুণ আজ স্মরি অনিবার, 
তার করুণায় ভেসে, 
আসিয়াছি এই দেশে, 
, ঘুচে গেছে মরমের বেদনা! অপার । 


| ১৫ 

আবার নীরব বীণা উঠেছে বাঁজিয়া, 
ক্ষুদ্রতরি আরোহিয়া, 

“কত নদ নদী দিয়া, 

আমাদের দেশখানি এসেছি ছাড়িয়। । 

কু নাচে তরিখানি মাতায়ে পরাণ, 
ক্ষুদ্র পথ এ পলীর, 
ভুধারে অগাধজমীর, 

তাহাতে শকট চাহে দিতে আত্মদান। 


প্রবাসের পত্র । ৭8 


১২ 
সে দৃশ্য নেহারি কাপি উঠে গে! পরাণ, 
বুঝিব! জীবন যায়, 
স্মরি ইষ্ট দেবতায়, 
তোমাদের আশীর্ববাদে পাইয়াছি ত্রাণ » 
১৩ 
অনাহার অনিদ্রায় যাপি তিন দিন, 
আসিয়াছি এই দেশ, 
যাতনা হয়েছে শেষ, 
সে ছুখের স্মৃতি টুকু হয়েছে বিলীন। 


১৪ 
ছুখশেষে আছে শাস্তি বুবিনুপ্ধরায়, 
স্থদৃূরে বেঁধেছি বাসা, 
পুরেছে সকল আশা, 
বকুনির তীব্র রি নাহি গো হেথায় ৷ 


১৫ 
লোকের জঞ্জাল জাল নাহিক হের 
নীরব নিথর গ্রাম, 
বিমল আনন্দ ধাম, 
কেহ না! হৃদয় ভাঙে লাঞ্ছনার ঘায় । 


গ্রেমগাথ|। 
১৬ 


বড় সাধ এমনি গো রব শত দূর, 
জ্ঞানের তপত বায়, 
ছোঁবে না আমার কায়, 
রহিবে হৃদয়ে প্রেম ভকতি মধুর। 
আজ তবে ঘরে যাই, 
ভূলন গো এই চাই, 
ফিরে গিয়া নমিব ও যুগল চরণ। 
আজ করি নীরবেতে ও ন্নেহ ম্মরণ। 


১৩০৪।১৭ই আশ্বিন। 
বদনগঞ্জ-খ্যামবাজার। 


শিশুর হাসি । 
| ৯. 
শিশুর স্রন্দর হাসি, 
কি মধুর মরে যাই, 


তাহারি তুলনা সে যে, 
জগতে তুলনা! নাই? 


ন্‌ 


দেখেছি বসন্ত কালে 

গোলাপ বেলীর হাসি, 
কিন্ত এর সম নয় 

তাহার স্বমা রাশি । 


২ 


শারদে টাদের হাসি 
করিয়াছি দরশন, 

দেখেছি তারকাঁ-হাসি 
ভরিয়া! পরাণ মন 4 


৮২. 


প্রেমগাথা।, 
নর রা 
দেখেছি জলের হাসি . 
গলার পবিত্র গীয়। 
সে স্থৃষম! নহে কিন্তু | 
এ শোভার তুলনায় । 
দেখেছি বিজলী হাসি 
যে জলধরে ঝলে, 
দেখেছি বর্ষার হাসি, 
স্বছু ফেণটা ফোটা জলে। 
৬... 
দেখেছি নলিনী হাজি 
যবে বাল-দূর্য্যোদয়, 
কিন্তু শিশু হাসি সনে 
তাহার তুলনা নয়। 
শিশুহাসি মহা প্রেমে 
ডুবেছে মানব দলে, 
সে যে শাস্তি পারাবাঁর | 
এ দগ্ধ ধরণী ভলে। 


ছা পা ১৩০৩।জাজপুর । 


বসন্ত পঞ্চমী । 


বসন্ত পঞ্চমী আজ উজলে ভূবন, 
সারাটি বরষ পরে, 
বীণাপাণী ভক্তঘরে, 
আসিছেন জুড়াইতে ভকত জীবন । 
মলয় শৃছুল হাসে, 
- বলিছে ভকত পাশে, 
“পপুজিতে মায়ের পদ কর আয়োজন” ।. 


চি 


যাহার ক্ষমতা যত, 
আক্ৌোজন করে তত, 
মনসাধে পুজিতে সে কমলচরণ । 
পুজিতে সে পাছুখানি, 
আপনি প্রকৃতি রাণী, 
সাজাইছে থরে থরে কুহ্ছমভূষুণ। 


পুজিতে মায়েরে সবে করে আয়োজন, 
আমিই গরিব দীন, 
আমিই শকতি হীন, 

আমারি নাহিক কিছু পুজিতে চরণ | 


প্রেষগাথা । 


তা'বলে কি মোর বাড়ী 
ত্রিদিব আলয় ছাড়ি, 
আমিবে না মা আমারে দিতে দরশন ? 
ধনীর আলয়ে যাবে, 
মনোমত পুজা পাবে, 
তা বলে কি ছুখিনীরে হবে বিস্মরণ ? 
€ মায়ের মমত৷ ন্সেহ নহে গো এমন !) 
যে বড় গরীব দীন, 
যেবড় শকতিহীন, 
শুনেছি তারেই মার অধিক যতন । 
তবে কেন পাবন। মা তব দরশন £ 


| ছুখিনীরে দয়! করে, 
এস মা আমার খবরে, 


আমিও মনের সাধে পুজিব চরণ। 


প্রীতির কুস্থম তুলে, 
ভকতি চন্দন গুলে, 
প্রেমবিন্ পত্র দলে করিব পুজন.। 
করিব অঞ্জলী দান, 


আমার এ মন প্রাণ 
সার মগন কলে করো না হেলন ! 
১৩০২।৩র! মাঘ, 
রুষ্ণ$নগর। 


নবজাত শিশুর প্রতি । 


কেরে তুই আমারে তা বল ? 
ঘুমাছিলি কোন দেশে, 
কেমনে আসিলি ভেসে, . 
কেমনে ফুঁটিলি হেথ। সোনার কমল ? 


ক 


তুই কিরে স্বরগের ফুল, 
তোর আধ আধ স্বরে, 
আলয়ে অমিয় বরে, , 
মা'র বুকে স্সেহ ধারা বহে কুলকুল * 


৯১৩. 
7 
ধু'জিয়া দেখেছি ত্রিভুবন, ৷ 
এমন পাগল করা, | 
এমন পরাণ হরা, 
অতুল মুরতি আর দেখিনি কখন্ব। 


৮ 


৮৬. প্রেমগাঁথা ॥ 
রর 
দেখিয়াছি হৃনীজা গান, - 
তারকার শোভারাশি, 
াদের মধুর হাসি, 
' প্রাণ মন মাতানীয়া নবীন তপন । 
র্‌ 
কতদিন করেছি দর্শন, 
“আঅরকের কনক ছটা, 
নবীন মেঘের ঘটা, 
- স্ষার মধুর ছবি নয়ন-রঞ্রন । 
ঙ 
স্তারা নহে তোর তুলনায়, 
তোর যে. মধুর সবি, 
* অধিয়! মাখান ছবি, 
শান্তি পারাবার তুই মরু লাহারায় । 
৭ 
যে হৃদয়ে অনন্ত বেদন, 
তোর পরশনে তার, 
দূরে বায় ছুখ ভার, 
*ম্বরগের স্থুখ মুখ করিতে চুঙ্বন ক 


লবজাভ শিশুর প্রতি । ৮৭ 


৬” 
নাহি বুঝি তুই কোন জন, 
শুধু আমি বুঝি এই, 
তোর ষে তুলনা নেই, 
এ জগতে তৃই শিশু অতুল রতন । 


হি 


৪৯ 
শিশু ! তুই হ্বর্গীয় রতম, 
তুই ঘরে নাহি যার, ০. 
বিফল জীবন তার, 
তারমত আর কেহ নাহি অভাজন। 
১৩ 
মা বাপের বুক চেরা ধন, 
মোহন আশার বাতী 
স্থখ শাস্তি প্রেম-ভাতি, 
তুই শুধু মানবের সংসীর্‌ বন্ধন । 
১১ ০৯. 
তোরে মোর এই আশীর্বাদ, 
দেবতার শিশুপারা, 
রোক বুকে প্রীতি ধু 
অক্ষয় অমর হও পুর্ণ হেক সাধু 





৮৮ 


প্রেমগাথা। 


১২ 
যেন ওই কোমল হিয়ায়, 
দলাদলি হিংসাতেষ, 
পশেন৷ পাপের লেশ, 
বিশ্বসেবা ব্রতে দিও ঢালি আপনায়। 
১৩ 
এই শুভ জন্মদিনে তোর, 
কিবা দিব উপহার, 
নকল. অযোগ্য ছার, 
একটি চুম্বন শুধু ধর আজ মোর। 
পাতুয়া। 


শিরে ধরি বিধাতার বর, 

হয়ে এক প্রাণ মন, 

হাসি হাসি ছুইজন, - 
পশিছে সংসার গেহে বিহবল অন্তর । 


চিএ 


এতদিন হেথা ছুই জন, 
সংসারে সঙ্গীর সনে, 
খেলিয়াছে ফুল্লমনে, 
সংসারের বিষাম্থত বুঝেনি, কেমন ! 
৯১ 
আজ ক্ছহে সুখে নিমগল, 
শৈশব বিদায় চায়, 
ংসার ভাকিছে “আয়* 
তাদের জগতে আজ সকলি নৃতন। 


নি প্রেমগাথা । 


আজ তারা৷ সেই তারা নয়, 
তাদের,.ধরণী আজ, 
ধরেছে নবীন সাজ, 
তাদের নয়নে আজ সবি মধুময় । 
৫ 
বিভো ! জাজ তাহাদের তরে, 
* এ অবলা তব পায়, 
সকাঁতরে ভিক্ষ। চায়, 
এমনি স্থখেতে ছু'হে রেখ ধরাপরে । 


ঙ৬ 


ছু হৃদি তরঙ্গিনী মাঝে, 
সদ1,যেন প্রেম-আ্োত, 
হয় নাথ ওতপ্রোত, | 

অশাস্তি অশনি তাঁয় কভু নাহি গাজে 1 

ৃ ৭ 

শুন প্রিয় ভগিনী আমার, 

আজ ছুটো৷ কথা ভাই, 
তোরেও বলিতে চাই, 

হয়েছ গৃহিণী আজি সংসার মাঝার। 


মব দম্পতির প্রতি । ৯১ 


৮ 


খুলে গেছে প্রেম রাজ্য পথ, 
ফুরায়েছে ধুল! খেলা, 
নাহি ঘুমাবার বেলা, 
সমুখে দীঁড়ায়ে ওই কর্তব্যের রথ ॥ * 


৪১ 


শিখ বোন কর্তব্য পালন, 
নতৃব। জীবন হায়, $ 
হত হবে সাহারায়, 
কর্তব্য পরায় নরে স্বর্গীয় ভূষণ। 
৩ ৬ 
বেশী তোরে কি বলিব"আর, 
পিত। মাতা ধার করে, 
স'পিলেন সমাদরে, ৃ 
দাও বোন আত্মবর্লি চরণে তাহার । 
| ১১ 
মণি মুক্তা কিবা প্রয়োজন, 
পতির বিমল প্রেম, 
জগতে অতুল হেম, 
অবল! নারীর সেই প্রকৃত দূষণ । 


নং 


 প্রেমগাথা। 


১২ 
অগ্নিসম মরু ধু ধু 
জগতের ভার শুধু, 


,তাই বলি হ'য়ে বোন এক প্রাণ মন, 


১৩ 
স্বার্থ ত্যাগ তরি আরোহণে, 
প্রেমরাজ্যে যাও ধীরে, 
আতঙ্কে এসন! ফিরে, 
আগে দাও তবে পাৰে সে পৃতরতনে । 


.. ১৪ 
এই ছু'হে আশীর্বাদ মোর, 


৷ এক হয়ে ছুটা প্রাণ, 
/ দিয়া স্বার্থ বলিদান, 


জগতে বিলাওঁ প্রেম হইয়া বিভোর । 


১৫ 
যেন ওই মধুর" প্রণয়, 
'বিভূপদে হয় নত, 
পুরে 'মনোসাধ যত, 
হিংসাদ্বেষ ছলামল| মরমে না রয়। 
হুগলী । 
0৩০৪ 1 ৩রা অগ্রহায়ণ) 
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তারকা । 


৯ 
হীরক-কুন্ুম সম ক্ষুদ্র ভারাকুল, 
ছড়াইছে গগনেতে সুষম! অতুল। 
কি হেতু গগন গায়, 
নিত্য এক দিঠে চায়, 
যাঁমিনীর প্রেমে যেন আখি ঢুল ঢুল। 
নিশা অবসাঁনে কেন নাহি থাকে আর,” 
দিবসে না রহে কেন এ চারু বাহার । 
প্রভাতে গগন কায়, * 
ত্যজি ওরা কোথা যায়, 
কেনবা চলিয়া পড়ে অনন্ত ৰ সাকার? 
ঙ ও | চি 
যখনি ওদের আমি করেছি কী 
কতই পুরাণ কথ! হয়েছে স্মরণ । 
নবীন উদ্যমে তেসে, 
তখনি স্বরগ দেশে, 
গিয়াছে ছুটিয়া মোর কাতর জীবন ট 


৯৪ 


প্রেমগাখা । 


৪ 
ভাবিয়া না পাই আমি ওরা যে কাহারা, 
কেন গে। ওদৈর হেরি হই আত্মহারা ! 
নীরব ভাষায় ওর, 
আমি নিত্ি হই ভোর, 
দিছে কি বিভুর রাজ্যে নীরব পাহারা ? 
৫ 
চাহিলে ওদের পানে জুড়ায় জীবন, 
দেখিয়াছি সারাবিশ্ব করি অস্বেষণ, 
এমন রতন ভাই, 
আরব্খুজে মিলে নাই, 
ওরা. যে গে জগতের অতুল রত্ন । 
৬. 
কে উহার! নৈশাকাশে হাসিছে বসিয়া, 
কতই করেছি চিন্তা পাইনি ভাবিয়া । 
বিমল প্রেমের কণা, 
এ জগতে অতুলনা, 
ওরাই কি সে রতন গগন শোভিয়া ? 
লী 


প্রেমিক হু হৃদয় হুদ করিয়া মন্থন, 





কু করি মহা! শুন্যেতে গমন, 


ভারক]। ৯৫ 


উছলিয়া শোভারাশি, 
ঢালিয়া মধুর হাসি, 
তারাই বা শোভে ওই উজলি গগন ? 
৮ 
কিন্ব। হায় প্রেমিকের নয়নের জল, 
ত্যজি এই পাঁপ ভর! মর ধরাতল, 
বিমল শাস্তির আশে, 
গিয়াছে স্বরগ পাশে, 
তাহারি ছটায় ভোর অবনিমগ্ডল*! 


৭ 
সাধুর চরিত্র কিবা সতীত্ব সতীর, 
কিন্বা মার ন্নেহটুকু হৃদয় নদীর ! 

কিম্বা ধার্দ্দিকের ধন্, 
অথবা গোলক মন্ম, 
কীমিত বুঝিনা ওরা কারা অবনীর !, 

৯০ ৮ 
যে হোক সে হোক আর শুনিতে নাচাই, 
নিতি যেন ওর'ছায়ে জীবন জুড়াই । 

ওর! যেন নিতি নিতি, 
এমনি ছড়ায় প্রীতি, 
ষেন াহে ডুবে যায়ু মানব সবাই। 
২৩০৩।১ ই আশ্বিন 1) 


| ও | গড * হুগলী । 


চ্ 


প্রেমগাঁথ|। 
৮ 


তুমি আমি ম'রে যাব 
প্রেমত মরণ হীন 

প্রেম বলে সেই দেশে 
মিলিব হে এক দ্িন। 


টি 


আজি এ বিদায় কালে 
কিবা দিব উপহার, 
লও শুধু ছুই ফোঁটা 
এই দগ্ধ অশ্রুধার ! 


৯৩০৩। ১২ই বৈশাখ । হুগলী । 


সন্ধ্যায় জাহৃবী স্মৃতি । 


১ 


দিবার তপত রবি ধরিয়৷ রঙ্গিল ছবি, 
ধীরে ডুবে পশ্চিম গগনে, 

' তার সে মধুর ছায়া পরশি জাহ্বী কায়া, 
কত প্রৃতি জাগায় গৌ মর্নে 

রাঙারবি নরগণে শিখাইচে সযতনে, 
"তেজ গর্বব কভু ভাল নয়, ০৭ 

মোর সম এক দিন অনস্তে হইবে লীন, 
যত গর্ব সবি হবে লয়” । 


২ 

রবি ধীরে চলে যায় বিজয়ী বীরের প্রায়, 
কত আশে জাগে শশধর, 

সে ছবি লইয়। বুকে জান্ছবী ছুটিছে ন্থুখে 
দেখাতে তা” প্রাণেশগোচর। 

হেরি সে মধুর দৃশ্য বিমোহিত সারাবিশ্ব, 
সে শোভার নাহিক তুলন। 

পুত জাহবীর তীরে চিরদিন ধীরে ধীরে, 
ৰহে যায় মলয় প্বনূ। 


১০৬ 


প্রেমগাথা। 


১ 


সবি তব নয়নরঞন, 

যে হৃদি অনলময়, অনস্ত বেদন! বয়, 
তারো হেখ। জুড়ায় জীবন । 

আকুল ব্যাকুল প্রাণ করিতেছে আনচান, 
সাধ যাই তোমার সদন । ্‌ 

হেরিলে স্থষমা তোর এ চিত হইবে ভোর, 
যেন হেন হইছে স্মরণ। 


৪ 


গেছে মোর হেন দিন লইয়া স্মৃতির চিন, 


বাতায়ন করি উম্মোচন, 
বসিয়া নিকটে তার হেরি তোরে অনিবার 
তখনি গে অনস্ত বেদন ; 
পলাইত শত দুরে, এচিতে অমিয়া। পুরে, 
তোরি ধ্যানে হ'তেম মগন। 
আজি এ নিঠুর পুরে মি রে শহরে 
নাহি পাই তব দরশন 
৫ 


লন্ধ্যায়.জাহবী স্থতি। ১৩৯. 


ছোট ছোট ঢেউশ্ুলি শোভার ভাঙ্চাল্ল খুলি 
মাতাইত অবশ পরাণ। 
কানু যে যমুনা! তীরে তুলিতে গো হ্বীয়ে বলে, 
চিত হরা! মুরলী নিঃস্বন, 
শুনি যে বেণুর রব, আকুল গোপীকা সব, 
. ার তীরে করিত গমন, 


৬ 


ভার সে পবিত্র জল, তোর হদে ঢল ঢল 
তাই বুঝ এতই স্ৃন্দর। 

বুঝি মোর প্রাণ ভাই, তোরে এত টানে তাই, 
তাই বুঝি বিভল অন্তর । 

সে যমুন! দেবারাধ্য হায়রে নাহিক সাধ্য, 

তার পাশে যাইবারে মোর, 

তাই সদ! নিরজনে এ বাসন! জাগে মনে, 

অমি যেন মরি তীংর তোর । 
ণ 

ঘবে যাবে এ জীবন আত্মীয় বান্ধব গণ, 
যবে মোরে করিয়া দাহন, 

লইয়! তোমার জল নিবাইবে চিতানল, 
ছাইগুলি করি অরপণ'। 


১৪২ প্রেমগাথা । 


তোমার করুণা পেয়ে দখিন| পবনে ধেয়ে, 
ছাইগুলি মৃদুল হিলোলে, 

বীরে যেন ভেসে যায় মিশাইতে যমুনা, 
এ মিনতি করি পদতলে। 


১৩০৩। ৭ই ফাল্তন। পাওুয়া। 


মলয় পবন । 


৯ 


এতদ্দিন ছিলে হে কোথায় ? 

তোমার এ বাড়ী ঘর, 

কেন তবে “পর পর» 
গিয়াছিলে কোন দেশে বল কি আশায় ? 


এ 


তোমার বিরহে এই ধরা, 
বসন ভূষণ হীন, ্‌ 
যেন ম্লান অতি দীন, 

এক পাঁশে পড়েছিল জীবনেতে সরা । 


৩ 


তুমি প্রাণসখ! ধরণীর ; 

বিদাইয়া! তোমা ধনে, 

সেকি থির রহে মনে £ 
নীরবে ঢালিত সে যে নয়নের নীর। 
(নাজানি বলিত লোকে নিশির শিশির ) 


প্রেমগাথা । 


৪ 


কি বলিব সখ! তব পায়, 
প্রকৃতি স্থবেশ করি, 
কুন্থুম ভূষণ পরি, 

তোমা বিনা এক দিন হাসেনি ধরায় । 


৫ 
তোম! বিনা ওই নির্ঝরিণী 
উত্তাল তরঙ্গ সনে, 
খেলিত ন৷ ফুল্ল মনে, 
* "বীর বয়ে ষেত যেন কত বিষাদিনী । 


ঙ 

পিক ন! গাহিত ফুটে গান, 
শীত ভয়ে জ্বরজ্বর, 
নীরব সে কুহু স্বর, 

_ বিষাদ মাখান ছিল সবারি পরাণ । 

ণ 
সঞ্জীবনী মন্ত্র ভাই ভুমি, 
তোমার পরশে আজ, 
ধরিয়া নবীন সাজ, 
জাঁগিয়া উঠেছে হের সারাবিশ্ব ভূমি । 


মলয় পবন। ১০৫ 


৮৮ 
লতায় কুম্থম আজি হাসে, 
ভ্রমর মধুর গায়, 
সুধা ঢালে পাপিয়ায়, 
চাতক “ফটিক জল” যাচে ঘন পাশে । 


৪ 
আজি সবি দেখি.অতুলন, 
জগতে স্থুরভি ছুটে, 
স্বৃতগণ বাঁচি উঠে, 
ধরণী কৃতজ্ঞ চিতে মর চরণ। 


শিখাও রা তুমি করুণায়, 
_ তৰ বিশ্ব সেবা ব্রত, 
আমি যেন অবিরত, 
এমনি জগত হিতে ঢালি আপনায়। 


১১ 
আমি দাসী অতি দীনহীন, 
পুজিবারে ও চরণ, 
নাহি মোর কোন ধন, 
ধর শুধু অস্রধার! কৃতজ্ঞতা-চিন। 
৪গলী। 


আইকিউ বস ৪ 


পাঁগলিনী ॥ 


আমি পাগলিনী চির এ ভবে 
জগতে দোসর নাহিক মোর, 

আপনি বাজাই আপনি গাই 
আপনি তাহাতে হইগো। ভোর । 


কভ়ুবা বসিয়। যসুনা-তটে 

হেরি গো লহরী আপন মনে, 
কোথঃয় যমুনা কোথাবা আমি 

তেব! তাহ। ভাবে কেই বা গণে 


নীল নৈশাকাঁশে কভুবা ছুটি 

_খেলিব বলিয়া চাদের সনে, 

তারকার মালা পরিব ব'লে, 
কভুবা মালিক গলাখি যতনে । 


ধরণীর স্বার্থ টুটিবে কিসে 
.... নায় ছুটি দেবতা৷ পাশে 
বিভল পরাণে স্থধাতে তাই ॥ 


পাগলিনী। ১০৭ 


মলয় সমীরে করিয়া ভর 
কভ়ৃবা ঘুরিগো জগত ময়, 

নীল সিন্ধু বুকে সীতারি কভু 
পরাঁণে কতই উছাস বয়। 


কভুবা জগতে আপন! ঢালি, 
-বিশ্ব-সেবা ব্রতে ডুবিগে। স্থখে, 

মাতৃহীন শিশু দেখিয়! কভু 
যতনে ধরিগো জড়ায়ে বুকে । 


কড়ুবা হইয়া নয়ন ধারা 
হতাশ প্রেমীর জুড়াই বুক, 
কভূবা শোকার্ত নিকটে ধাই , 
হুইয়! পবিত্র সাস্ত্নাটুক। 


লতাকুঞ্জ আড়ে বসিয়া কত 
কলক্ সনে মিশাই “তান, 
কতুবা গণি বরষা ধারা 
অনস্তে মিশায়ে রি প্রাণ। 


ক্ৃড়ুবা সআ্রাট চি সখে 
স্াসনে বসিয়। বিচার করি, 


প্রেমগাথা । 


কু সারা দিন গৃহীর দ্বারে 
মু্ি ভিক্ষাতরে ঘুরিয়! মরি । 


কভ়ূুবা দলিয়া সংসার-সাধ 
বসিয়া শ্রাগুরু চরণ তলে, 
সেবি সে চরণ কতই স্থখে 
হিয়া ভাসে শ্রেম ভকতি জলে । 


কত নিবেদন করি সে পদে 
মুক্ত করি মোর মরম দ্বার, 

আপনা হারায়ে ফেলি গো তায়, 
হলেন বা তিনি জলধি পার ? 

€নহেন আমার হৃদয় আড়) 


কভুবা সাধক সাজিয়া স্বখে 
হরিনাম. গাহি বীণার সনে, 

যুগল হেরিতে €গোলকে কু 
ছুটিয়া৷ বাইগে! বিভল মনে । 


সামি ্ষেপা বলে সবাই হাসে, 
গায় ধূলা দিতে কেহবা চায়, 

পাগলের সখ বুঝে কি তারা 
সংসারে জড়ান যাহারা হায় ? 


পাগলিনী। ১৯ 


ষদিব! দৈষাত ক্ষেপে গে! কেহ 
তখনি অনন্ত সংসার স্তবখ 
ফেলিবে দলিয়! ছু'খানি পাঁয়। 


অমনি বুকেতে উঠিবে ছুটে 
অগণ্য অনস্ত ভাবের ঢেউ, 

ভালবেসে মোরে বলগো তোরা, 
মো'সম পাগল হবি কি কেউ ? 


১৩৪৪ । ১৬ই চৈত্র। পাদীণ 


দেবতা । 


১ 
পতিই দেবতা মৌর, 
চিত্ত যেন রহে ভোর, 
আমরণ তারি ধ্যানে এই বড় সাধ; 
ঢালি প্রেম-অশ্রু জল, 
পুজি যেন পদতুল, 
বিধাতা সে সাধে যেন নাহি লাধে বাদ । 


২ 
, আশা রজ্জু ধরি করে, 
কতই আবেগ ভরে, 
জেছি সকল লোঁক ঘত দেবতায়, 
কে জানে কপাল লেখা 
মিলেনি কাহারো দেখা, 
হয়েছিল প্রতিধ্বনি শুধু এ হিয়ায়-- 


২ 


খু 


“পতিধম্ম পতিম্বর্গ 
পতি মুক্তি অপবর্গ” 
তাই আজ চাহে শ্রাণ মিশিতে ওপায় 


দেবতা । | ১১: 


গুপদ বুকেতে রাখি, 
মুখপানে চেয়ে থাকি, 
আমার এ প্রাণ যেন নীরবে ঘুমায় । 


গু 


এমনি দ্বাদশ বর্ষ 
এমনি আদর হধ, 
মোর তরে চির যেন রহে এ ধরায় । 
চাহিনা দেবতা! বর্গ 
চাহিন। গোলক স্বর্গ, 
চাহিনা নির্বাণ মোক্ষ, কি হইবে তায় $ 


৫ 


পতির জয় খানি * 
আমার গোলক জানি 
তবে গোলকেন্র আশে ঘুরিয়া কি কাজ ? 
দেব দরশন আশে, 
কেন যাব তীর্থ বাসে, 
অস্ত দেবতা পতি রাজে*হদি মাঝ । 


১১২ 


প্রেমগাথা । 
৬ 
পতি অবলার গতি, 
আমার সর্বস্ব পতি, 
আমার গগনে পতি তরুণ তপন ! 
পতি প্রেম স্থুবিমল, 
আমার তারকাদল, 
পতির পবিত্রম্থৃতি টাদিম৷ আনন। 


চি] 


আমার কানন মাঝে, 
, পতি প্রেম পুষ্প রাজে, 
পতিগ্রেম ম্বোত বহে আমার গঙ্গায় । 
নয়নে ভকতি মাখি, 
«. অনিমিধে চেয়ে থাকি, 
আমি যেন নিতি পুজি পতি দেবতায় । 
১৪০৪ | ২৫শে মাধ। 
হুগলী। 


চেয়ে থাকা । 


১ 


কেন ও চরণ পানে, 
এমন বিভল প্রাণে 
অনিমিখে চেয়ে থাকি কি বলিব আর; 
দেখি ও চরণ পাশে, 
স্বরগ গোলক ভাসে, 
সাধে আত্মহার1 হয় পরাণ আমার ! 


২ 
ছিল সাধ বুকে লেখা, “ 
পেলে সে চরণ দেখা? 

মরমের গীতি মোর দিব উপহার, :, 
খুলিয়া মরম হবার, . 
দেখাব প্রাণের ভার, 

দেখাব কি বিষাস্বত ভাগ্ডারে তাহার । 


ও 


কিন্তু সে চরণ বে, 


১১ 


প্রেমগাথা। 


অনস্ত কল্পনা মোর লুকাল কোথায়, 
ভুলিলাম শোক দুখ, 
উছসি উঠিল বুক, 

আপনা হারায়ে শুধু ডুবিলাম পায় । 


৪ 


হৃদয়ে হৃদয়ে টানে, 
কথ ছু প্রাণে প্রাণে 
কি মেন দিলাম পদে কি পাইনু তার। 
হ্রগ মরত যেন, 
একাকার দেখি হেন, 
সেই স্বামি তবু যেন নহি এ ধরার। 


চি 


৫ 


কাঁষ কি কহিয়া কথা, 
কায কি দেখায়ে ব্যথা, 
ভাবের কুম্থম ফুটে নীরব ভাষায়। 
পা ছুখানি বুকে রাখা 
চোখে চোখে চেয়ে থাকা, 
কত সুখ কত শ্রীতি তাহে উথলায়--- 


চেয়ে থাক।। ১১৫ 
৬ 


কব তা কেমন ক'রে, 
কহিতে ন। কথ! সরে ; 

ছুটে কি ভাবের ঘরে বাক্যের লহর ? 
(যে) নীরবে নিকটে বসি 
হেরে পিয়-মুখশশী, 

সেই জানে চেয়ে থাকা কত মনোহর ! 


১০৩৫। ৪ঠ1 বৈশাখ । 
হুগলী? ' 


রবির প্রতি কমলিনী। 


কোথ। যাও হৃদয় রঞ্জন % 
সারারাতি তব তরে, 
ছিলাম মরমে মরে, 

দরশনে জাগিয়াছে এ মৃত জীবন । 
বল সখ মাথা খাও, 
এরি মধ্যে কোথা যাঁও, 

মুছে কিহে ছুইদণ্ডে অনন্ত বেদন £ 


চি 


কে তোমারে করে আবাহন ? 
বল বল প্রাণেশ্বর, 
সাজায়ে বাসর ঘর, | 
সাজায়ে মঙ্গল ডালা মনের মতন,-- 
কে রয়েছে তব আশে, 
যাও ছুটে কার পাশে, 
কেন দল অভাগীরে দিয়া ভুচরণ ? 


রবির প্রতি কমলিনী। ১১৭ 
৮২০০] 


আছে তব কত শত দাসী, 
তব পদ বিনা আর, 
পতি নাহি এজনার, 
তাইত ও পা ছুখানি এত ভালবাসি । 
দেখিয়া জীবন ধরি, 
না দেখে তখনি মরি, 
অবিরত কায়মনে ঢালি প্রেমরাশি । 


৪ 


মোর প্রেম দলি ছুটি পায়, 
একি সিন্ধু বুকে হেন," 
ঢলিয়া পড়িছ কেন» 

হা ধিক, সে প্রেমভালি দিবে কি তোমায় ? 
নানাধনে ধনী সিন্ধু, 
কিন্তু নাহি একুবিন্ডু, 

_ অস্থত অতুল প্রেম তার ও হিয়ায়। 

৬ €৫ 

ভূলিও না তার ও ছটায়, 
ও যে বড় বাছ্‌ জানে, 
সবারে নিকটেপ্টানেক 


১১৮ 


প্রেমগাথ!। 


এখনি ডাকিবে চাঁদে তাড়ায়ে তোগায়। 
অগণ্য তারকাদলে, 
বাঁধিয়া মরম তলে, 

ঢেলে দিবে প্রেমাম্বৃত যত সাধ যায় । 


৬ 


নাহি বাঁধা রহে কারো পায়, 
ও জানে না ভালবাসা, 
ওর প্রেম বড় ভাসা, 
অনন্ত প্রণয় ওর চকিতে ফুরায় । 
বিদায় করিয়। একে, 
. অন্য জনে আনে ডেকে, 
চেয়ে, চেয়ে মরা বাঁচা ও জানে না হায় ! 


৭ 


'যাছু মন্ত্রে মবারে ভুলায়! 


তাই' বলি ওর বুকে, 
আপনা ঢেল না স্থুখে, 
মোহিত করিয়া ও যে অতলে ডূবায়। 
তাই বলি এস ফিরে, 
আমার মাথার কিরে, 
অনস্ত জীধারে বল কে ডুবিতে চায়? 


রবির প্রতি কমলিনা। ১১৯ 


৮৮ 


তবু মানা মানিলে না হায়, 
তবে কোন রতুধন, 
আছে কিহে প্রয়োজন, 
ডুবিছ সিন্ধুতে তাই অতুল আশায় ? 
কুস্থম ভূষণ দিয়া, 
দিব তোম! সাজা ইয়া, 
কাজ কিহে “সোণা” “মণি”রিধিবে তা গায়। 
৪৯ 
তবুও তবুও কেন যাও £ 
সত্য যদি এ জনায়, 
একান্ত দলিবে পায়ঃ 
মরিব তোমার আগে একটু দাড়াও । 
ভাবিয়াছি কত দিন, 
ও চরণে হব লীন, 
মন-আশা মনে থাকে নিত্য ফাঁকি দাও। 
€(আজত দিব না ছেড়ে একটু দাড়াও 1) 
| ডিও 
যেও না গো মোর মাথা খাও, 
তব ও প্রচণ্ড করে, 
বে জলে প্ুড়েমরে, 


১২৪ প্রেমগাথা । 


আমারি শীতল শুধু মোরে লয়ে যাও। 
ডুবিয়। তোমার করে, 
রব ওই পদোপরে, 

পাব তাহে নব প্রাণ একটু দাঁড়াও । 


১৩০৫ ।৫ই জ্ৈষ্ঠ। হুগলী। 


নবীন তপন । 


১ 
নিশার তামস করিয়! বিদায় 
নবীন তপন, 
দিবসের পানে তৃষিত নয়নে 
ধীরে ধীরে চায়, পুছে সমাচার, 
আছে সে কেমন ! 


২. 
দিবসের ০প্রমে আবদ্ধ তপন ;_- 
চারিটী প্রহর,_- 
না হেরিয়া তাঁয় কত দুখে হায়, 
ক”রেছিল রবি যাঁমিনী যাপন, 
ছিল মর মর । 


১১০ 


উষারে “বরিয়া দূতীপদে তার, 
কুরে আগমন, 
সারা! নিশি হায়, বসে নিরালায়, 
শিশিরের ছলে নয়ন আসার 
করেছে বর্ষণ । 


ক 


১১ 


১২২ প্রেমগাথা । 
৪ 


মরমের সেই বেদনার ভার, 
ঘুচিল এখন, 
নব অনুরাগে নব সাজে জাগে 
দিবস মু'খানি চুমি বার বার-- 
ছড়ায় কিরণ। 


৫ 


দিবা সতী পেয়ে পিয় দরশন, 
হইল বিভল, 
জানাইতে প্রীতি পিক ক গীতি 
প্রাণভরি পদে করে অরপণ। 
, হিয়া টলমল। 
, উড 
হেরি তাহাদের মধুর মিলন, 
বিভল সমীর, 
বিভল পরাণে ছুটিছে উজানে, 
যমুনা জাহ্বী হরিষে তখন, 
(ডালি) পিরীতি মদির । 


নবীন তপন। ১২৩ 


চি] 


খষি আশীর্বাদ করিল হাপিয়া 
“মুখে রও” বলি, 
হাসিল সলিল হাসিল অখিল, 
তারা” পড়ে ঢলি। 


১৩০৩। ১২ই অগ্রহায়ণ । 
ডায়মগুহার্ধার। 


হতাঁশ প্রণয়ী ৷ 


৯ 


দাও দেবে দলে হৃদি কিবা ক্ষতি তায়, 
আমি ত তোমারি হই, 
তোম! ছাড়! কাঁরো৷ নই, 

আমার দেবতা তুমি আমি বাঁধা পায়। 


চিএ 


আমিত ছেলেছি প্রাণ অজত্ ধারায়, 
প্রেম-মন্দাকিনী মোর, 
তোমারি ধেয়ানে ভোর, 

সে তোমারি প্রেঘগাথা গাহে কানেড়ীয় ॥ 


৩ 


আমিত দিয়াছি পদে ঢালি আপনায়, 
আমারি নয়ন মাঝে, 
সদ! ও ঘুরতি রাজে, 

বাজিছে অতীত বীণা' আমারি হিয়ায়। 


হতাশ প্রণয়ী। ১২৫ 


৪ 
আমিত ও সুখে হেরি ন্বর্গীয় স্থষমা, 
ও মুখে দেবের ভাতি 
আমি হেরি দিবা রাতি 
আমিত এ বিশ্বে তার না পাই উপমা । 


৫ 


* প্রাণের উচ্ছাস লয়ে জোছনা নিশায়, 
আরোহি কল্পনা-রথে, 
ঘুরিয়াছি পথে পথে, 
ঢেলেছি নয়ন ধারা আকুল হিয়ায়। 


ঙ৬ 
কেহ দেখে নাই সেই দগ্ধ অশ্রন্ধার, 
কেবল নীরবে ভেসে, 
গিয়াছে অনস্ত দেশে, 
সে মধুর স্মৃতি টুকু পণন্ডে আছে তার । 
৬৭ & 
কভু বা প্রাণের তন্ত্রী উঠেছে বাজিয়া, 
কেহই শুনেনি গান, 
সেই প্রাণগল! তান, 
নৈশ সমীরণ বুকে ফেলেছে ঢাকিয়া। 


১২৬ 


প্রেমগাঁথা । 


৮৮ 


আমার যা কিছু ছিল দিয়াছি তোমায়, 
এখনো যা কিছু আছে, 
তাও বাঁধা তব কাছে, 

জড়াজড়ী ও মূরতি আমার হিয়ায় ! 


৪৯ 


স্বরগ মরত তাহে হেরি একাকার, 
কামনা বাসনা চূর্ণ, 
নব রসে হিয়া পুর্ণ 

সাধে কি তোমারে পুজি দেবতা আমার ? 


১৩ 
স্বরগ 'গোলোক মোর ওই ছুটী পায়, 
চাহি না পরশ সুখ, 
দরশে উলে বুক, 
আমি চাই দুগে দুরে পুজিতে তোমায় । 
| ১১ 
হয়েছে আমিত্ব মোর ও চরণে লয়, 
ও মুরতি বুকে আকা, 
দুরে দূরে চেয়ে থাকা, 
আমি শুধু জানি একা কি অস্ৃতময়। 


হতাশ প্রণয়ী। ১২৭ 


১২ 
আমিত সকলি দিছি ওই রাডা পায়, 
বল গো মাথার কিরে, 
কি দেছ যে নেবে ফিরে, 
প্রতিদান আশে প্রাণ ঢালিনি তোমায়। 
€ প্রতিদান বিকি কিনি চাহিনাক তায় !) 
১৩ 
দাও দেবে দলে হৃদি ভয় কি তাহায়, 
না হয় এ ভাড়া প্রাণ, 
আরে! হবে খান খান, 
না হয় দলিবে ধরা আরো উপেখায়। 


৯৪ 


তবুও তবুও বীধা রব ওই পায়, 
ও ছৰি পরাণে পুরে, 
পুজিব গো দূরে দুরে, 
সিন্ধুগামী নদক্োত কে রোধে ধরায় ? 


১৩০৪ । ৮ই চৈত্র। হুগলী । 


মিলন ॥ 


বিধিল বিধানে 
ঞমিক ভজন, 

াঁসক্ভী সন্ধ্যায় 
হ্বটিশ মিলন ॥ 


ছর্নয দিডি ভাজ 
বদন উপান্রি, 

হুক কক মাঝে 

লাখে ভুজ্ কর। 


হুঁক্ছু বাধা ছুঁক্ু 
হয মাঝাও, 
স্বর্গ সরত 
ম্বেন একাকার ॥ 


ছু তে ছক্ছ পদে, 
দিতে উপহার, 

সম্গ্গীতি দিয়া 
সিখেছিল হাত ॥ 


মিলন । 
বব হাহ হভরহে 
কল দরশন, 
উচচ্ছু+স লাগতে 
ভ্তেল নেমগান । 


আঅসনি টুটিল 


সঙ্রমেব্র ভার, 
সলব্রমে মিশ্পিল 
বাসনা আবার ॥ 


তম্খন খুরঁজিয়1 
কটি বচন, 

কেহ না পাহল 
মননের মতন 


কেবল সথিজ! 
ছু”ক্ছ ভিআাভতজল* 

কাত্িল ক্লোজ 
বিন্দু আভ্রস্জত ॥ 


১৩০ 


প্রেমগাথা । 


দরিদ্র রতন 
সম ছুই জন, 
ঘনঘন হেরে 
দোহার বদন । 


কি করিবে ছু'হে 
নাহি পায় ওর, 
সে মাধুরী হেরি 
কে না হয় ভোর ? 


প্রেমের মাধুরী 

কে পারে বর্ণিতে £? 
অনুভব তাহা 

কর নিজ চিতে। 


১৩০৪। হুগলী । 


 অলসে অরশে আমি 
ন৷ ভাঙ্গিতে ঘুম ঘোর 
ভেঙ্গে গেছে বীণাবাশী 
অফুট অজানা সুরে 
স্মৃতি নির্বকরিণী বুকে 
ঘোমটায় মুখ ঢাকি 
দিব ন! তাহারে ধরা 
জানি না তাহারে আর 
আমি আছি বেশ আছি 
অফুট সঙ্গীত কত 
শুইয়া স্বপন-কোলে 
অনস্ত বিষাদ ব্যথা 
জগত সংসার মোর 
আমি স্বপনের দেশে 


পন । 


আমি আছি বেশ আছি 


সমুখে রাজিছে ওই 
তার তীরে খেলে ওই 
ৰাজায় মোহন বীণ! 


রয়েছি স্বপন ঘোয়ে 


কে হেন ডাকিছ ভোরে ? 
থেমেছে কল্পন! তান, 
মিশায়ে দিয়াছি প্রাণ । 
বয়ে যায় ধীরে ধীরে, 
বসে আছি তারি তীরে। 
তাই লুকোচুরি হেন, 
ভাল যে না লাগে কেন! 
স্বপনে বিডোর হয়ে, 
হিয়! মাঝে যাঁয় বয়ে । : 
ভূলেছি পুরাণ শান, 
এখন না ভাঙে প্রাণ | 
আজি শত দুরে রয়, 

সবি হেথা মধুময় । 
থেমেছে সকল খেলা, 
মধুর সংযম বেলা । 

যত দেব বালাগণ, 
মাতাইয়া প্রাণমন। 


১৩২ 


তথ! মোরে যেতে দাও 
শিথিল প্রাণের গ্রন্থি 
কত অণু পরমাণু 
জগত কি ডাকে তারে 
আমি ক্ষুদ্র অপু কণ! 
অজাঁন! অফুটরূপে 

সে দেব মুরতি মোরে 
নবীন উচ্ছ্বাসে তাহে 
অভাগীর সে স্থুখেতে 
ভেউনা স্বপন-ঘোর 


বাধিওন! মায়া ডোরে, 
কিকরিবে লয়ে মোরে! 
অনস্তে মিশিয় যায়, 
কেবা তারে ফিরে চায়? 
কেন এত ডাকাডাকি, 
দুরে দুরে চেয়ে থাকি। 
ডাকে কত মমতায়, 
প্রাগখানি উথলায়। 
কেন এত বাধা দেও? 
পায়ে পড়ি মাথা খা । 


১৩০৪ | ৫ই ফাল্তুন। হুগলী। 


এতারিত প্রেম । 


ভালবাস! ভালবাসা কবির কল্পনা, 
মিথ্যা! মিথ্য। মিথ্যা সমুদয়, 
তার মাঝে কিছু সত্য নয়, 
সকলি শঠের প্রতারণা 
এ জগতে ভালবাসা কেবল লাঞ্চনা 1 
যার কাছে হৃদি মুক্ত ক'রে, 
হেসে হেসে বলি প্রেম ভরে, 
তোমা বই এ সংসারে, 
নাহি জানি আর কারে, 
তুমি মোর জীবনের সখি, 
তোম! বই কিছু না নিরখি। 
(তুমি মোর ) হিয়া সরোবরে প্রফুট কমল, 
হৃদয়-গগনে শশাঙ্ক অমল। + 
জীবনের মোর তুমি প্রুব তারা, 
সংসার মাঝারে তুমি সারাৎুসারা। 
যতদিন দেহে প্রাণ রবে, 
প্রাণ আর কারো নাহি হবে, 
তোমার নিকটে চিরদিন বাধা রবে। 


কিন্তু আজ যদি সেই মুদে ছুনয়ন, 
১২ ॥ 


১৩৪ প্রেমগাথা। 


গিয়। অন্য নারী পাশে, 
চুমিয়া মৃদুল হাসে, 
যতন করিয়া বলিব তখন ! 
সেটা কি মানুষ ছিল, 
ভাল হ'ল যমে নিল 
নহিলে কি পাইতাম এ হেন রতন ! 
সেট ছিল কদাঁকাঁর, 
তৃমি পিয়া চম'কাঁর, 
সেটা ছিল কাঁলো লোহা তুমি লো কাঞ্চন । 
ছিল সে নিতান্ত চাষা, 
না বুঝিত ভালবানা, 
বড় কপালের জোর, 
গিয়াছে আপদ মোর, 
তাইত তোমারে আমি পেয়েছি এখন । 
“ছেড়ে দাও তার কথা, 
কেন এত মাথাব্যথা, 
এস স্থখে করি দেহে প্রেম আলাপন! 
যতদিন ভবে রব, . 
কারেও না কথা কব, 
তব প্রেমনীরে শুধু রহিব মগন 1” 
এখনি হউক মুশ্ডে শত বজ্রপাত, 


প্রতারিত প্রেম। ১৩৫ 


এত কপটতা ছল, 

যাক্‌ পৃর্থী রসাতল, 
এখনে মানুষ কেন হলোন! নিপাত ! 
প্রেমে প্রতারণা, অস্ধতে গরল, 
কুহ্থমেতে কীট, বরফে,অনল ! 

একি বিষম লাঞ্ন। ! 

মুখে বলি ভালবাসি, 

মরমে গরল রাশি, 
এরি নাম প্রেম--ছি ছি বিষম যন্ত্রণা! 
লেখনি অবশ হও কি লিখিবে আর, 
প্রেম লয়ে মানুষের এই ত ব্যাভার। 

দেবের আরাধ্য প্রেস, 

প্রেম জান্বুনদ হেম, 
কে সহিতে পারে তাহে এত অবিচার । 
আপনি আপন! ভুলি সেও সহা হয়, 
প্রেম প্রতারণা! কভু প্রাণে নাহি সয়। 


১৩০৪ 1 ১৭ই বৈশাখ । হুগলী । 


হেত এরর 


ছাঁয়াবাজী। 


৯ 


কাননে ফুটিয়া কুস্থম কলিকা 
আপনি ফুটিয়া ঝরিয়া যায়। 

কেহ না আদরে, কেহ না নেহারে, 
কেহই পরশ করে না তায় । 


্‌ 


সরোবর মাঝে ফুলদলরাণী 
বিকশিত হয় মনের সুখে, 
ক্ষণেক থাকিয়া স্বরভি ছাড়িয়া 
আপন বদন আবরে দুখে। 
০ £ 
নব জলধর নীল নভোতলে, 
ক্ষণেক তাহাতে দামিনী খেলে, 
ক্ষণেক থাকিয়| যায় সে চলিয়া, 
অনস্তে লুকায় বধুরে ফেলে। 


ছান্রাবাজী ) ১৩৭ 


৪ 
রামধ্্ খানি কিবা মনোহর, 
রাঙা, নীল, পীত বরণ ভাতি, 

ক্ষাণেক থাকিয়া যায় সে চলিয়! 
অচিরে ফুরার কনক কাতি। 

৫ 
পূর্ণ শশধর পূর্ণিমার রাতে, 
অমিয় হাসিতে মাতায় মেদিনী, 
নিশা অন্ত হ'লে যায় গে সে চলে, 
বিধবার বেশ ধরয়ে যামিনী। 
৬ 


রম্য উপবন শোভার আধার, 
তৃন্দর প্রাসাদ মনমুগ্ধকর, ' 
দ্দিন থাকিয়! যায় গো ভাভিয়া, 
চির নাহি রছে এত মনোহর । 
রি 
সাধের যৌবনে রূপের গরিমা 
চিরকাল তরে কিছুই নয়, 
কি ছার জীবন কেবল স্বপন, 
জলবিহ্ব হবে জলেতেই লয়। 


১৩৮ 


প্রেমগাথা । 


৮ 
অসার সংসার শুধু ছায়াবাজী, 
মরিচীকা যেন মরুড়্‌ মাঝে । 
ছুদিনের তরে নরে মুগ্ধ করে, 
মরমে শেষেতে যে কুলিশ বাজে ।” 
৪ 
এক ধন শুধু আছে ভবে সার, 
শুনেছি সে ধন ধরে “প্রেম” নাম, 
কর অরজন সেই মহাধন, 
সাধিলে তাহারে পুরাইবে কাম। 
১০ 


আত্মত্যাগ সেতু দিয়! সযতনে, 
্বার্থত্যাগ দয়! খনির মাঝারে, 

আপন ভুলিয়া আকর্ষণী, দিয়া 
, সঞ্চয়ি সে ধন যাহ ভবপারে 


১৩০২। ১৭ই চৈত্র। হুগলী । 


ঝজাজম্ধবর্িশততি প্জঞ 
£ 


০ম | 


৯ 


লোকে তোরে মেঘ কষ 
করেছি শ্রবণ রে, 

আমিত বুঝিনা তুই 
কোন মহাজন বে । 


চি 


কি হেতু ও মহাশুন্য 
যাইতেছ ভাসিমা 
মধুর চাদের ছবি 
হ্ৃদয়েতে ঢাকিযা £ 


খ্ঞট 
বিজলি চমক ছলে 
হাসি বাশি ঢালিছ, 


বরিষণ ছলে পুন 
কতই ০গ1 কাদিছ ! 


১৪০ 


প্রেমগাথা । 


৪ 


কভু বা বীরের সম 
রুদ্র রবি সহিতে, 

দেখেছি তামসী রোষে 
কত দিন যুবিতে । 


৫ 


বিরহ বিধুর প্রায় 
দেখি কু তোমারে, 
কভূ বা বালক বেশে 
দেখি শুন্য মাঝারে । 
ঙ৬ 
হতাশ প্রেমের বাল 
গেছে শুস্ধে ছুটিয়া, 
দাড়াতে না পেয়ে ঠাই 
মরিতেছি ঘুরিয়। | 
পট. 
ন্বল তাহ! আমারে, 
অথবা অক্কাগ। তুই 
. ধগ জগড় সান্ারে। 


মেথ। ১৪১ 


৮ 


কত ঘ্বণা অবহেলা, 
গেছ শুন্য পথে ছুটি 
আকুলিত হইয়া । 


€ 


সংসারের তীব্র তাপে, 
বুক গেছে পুড়িয়া। 

তাই কি পাগল প্রীয়, 
মরিতেছ ঘুরিয়া ! 


১৩৩৩,। ২৫শে আঁবণ, 
হুগলী | 


প্রেমিক হায় । 


শুনেছি রতন আছে 
শুনেছি রতন আছে 
শুনেছি রতন আছে 
শুনেছি রতন আছে 
সাগরে ন! পারি যেতে 
কে উঠিবে হিমাচলে 
কে ধরিবে ফণিরাজে 
কে পশিবে ভূবিবরে 
তবেত রতন আশা 
ছুরাশ পুষিয়া শুধু 
হেনকালে দেখি পাশে, 
রতন কোথায় আর 
নয়নে নয়ন ভেল 
অমনি রতন আশা! 


অতল সাগর জলে, 
দুরারোহ হিমাচলে। 
ফণিরাজ শিরোপরে, 
খনি মাঝে ভূবিবরে ! 
জলচর তয় হয়, 
পড়ে যাব ষমালয়, 
আছে তাহে হলাহল, 
জ্বলিতেছে কালানল ? 
পূরণ হল না আর, 
হৃদয় হয়েছে ভার। 
প্রেমিকের মুখখানি, 
ইভারি হৃদয়ে জানি। 


 ফেলিল সে আখি লোর, 


পূরণ হইল মোর। 


১৩৯২ । ১৭ই চৈত্র । 
হুগলী। 


কে তুমি গো হিয়ামাঝে 
কে তুমি গো আস যাও 


তারি সে বাতাস টুকু 
তারি সে পবিত্র রূপ 
তারি সে প্রেমের ভাষা 


তুমিও"যে তারি মত 
আমি যদি মনে করি 
ভূমি তারে নব সাজে 
সেত দূর শত দূরে 
তুমি কেন হিয়া মাঝে 
দাও না ভুলিতে তারে 
শুন্য এ হৃদয় রাজ্যে 
তারি স্ৃতি দিয় গড়া 
তাই তোরে ভালবাসি 
সবাই ত্যজুক মোরে 
তুমি শুধু একদণ 
তোরেই সম্বল করি 
তোরে বুকে করে সখি 


অশ্রু। 


ধীরি ধীরি পড় বেয়ে, 
নিতি তার গীতি গেয়ে 


মাখামাখি তোর গায়, 
তোর মাঝে উৎলায়। 
কহ তুমি কানে কানে, 


কত ঢেউ তুল প্রাণে। 
ভুলি ভুলি কভু তায়, 
ডেকে আন পুনরায় । 
নাহি দেখ! শুনা আর, 
ডাক তারে বারবার? 
এ তোমার কি আচার, 
তুমি কি প্রহরী তার? 
তোর ও হৃদয়ে খানি, 
আয় গো হদগ়রাণী। 
সবাই দলুক পায়, 
ভূলিও না এজনায়। 
বেঁচে আছি ধরাতলে, 
পশিব লো চিতানলে। 


১৩০৩। ৯ই অগ্রহায়ণ, 
, ডায়মণ্ডহার্বার | 


সস পাস 


নীরব ম্বেহ। 


১ 


ভালবাসে যেবা যারে, 
দেখিলে চিনিতে পারে, 
“ভালবাসি ভালবাস” বলে কিবা ফল £ 
মনে মনে ভালবাসি, 
না বলিব পরকাশি, 
হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাক রসাঁতল । 


চি 


তারি সত ভালবাসা, 
নাহি সাধ, নাহি আশা, 
নীরবে কেবল করে 'মুখানি স্মরণ । 
€ তাহার মঙ্গল তরে.সপে প্রাণ মন । 
নিক্ষাম সাধনা সেই 
তার যে তুলন। নেই, 
স্বর্গীয় অন্নতে ভরা তাহার জীবন ! 


নীরব স্গেছ। ১৪৫ 
৩ 
ভালবাসে মন যার, 
ধৈ্য্যই আশ্রয় তার, 
নীরবে সে ডুবে যায় ভাসেনা কখন, 
এ যে এক মহা যজ্ঞ, 
এ স্নেহ দেবের ভোগ্য, 
আমিও সাধিব সখি এ মহাসাধন। 


১৩০৪। ৭ই আধাঢ়। 
হুগলী । 


১৩ 


মহীপ্রেম। 


গ্রহগণ দ্রিবাকরে সদ! প্রদক্ষিণ করে, 
মহামন্ত্রে মুগ্ধ যেন বদ্ধ মহাশক্তি ডোরে ! 
কি শক্তি সে? বৈজ্ঞানিক খুলি শান্তর অগণন, 
বলিবে সে “জগতের গৃঢ়শক্তি” আকর্ষণ । 
মহাশক্তি যার বলে' গ্রহগণ যন্ত্রমত, 

নিজ নিজ কক্ষপথে খুরিতেছে অবিরত । 

দিবা নিশি ছয়ঞতু পুনঃ পুনঃ যায় আসে, 
ফুল ফোটে কাঁননেতে, গগনেতে চাদ হাসে । 
মেঘ হতে ঝরে জল, নদী সাগরেতে ধায়, 
মহাশক্তি আকর্ষণ স্ষ্থি বাধা আছে যায় ! 
প্রতি পরমাণু বাধা এই মহাঁশক্তি বলে। 
জড় জগতের ক্রিয়া এই আকর্ষণে চলে 1৮ 
জড়ের এ শক্তি কেন ? জিজ্জাসহ অতঃপর, 
“জড়ের এ ধর্ম” বলি বৈজ্ঞানিক নিরুত্বর ৷ 
হায় মূর্খ বৈজ্ঞানিক, মিথ্যা, মত ভ্রমময়, 

জড় যে চেতনা শুন্য, জড়ে কি চেতনা রয় £ 
জড়ের এ মহাশক্তি £-- এই মহা আকর্ষণ ? 
জড়শক্তি বলে এই স্থটি হয় সংঘটন ? 

জম ভ্রম মহাজ্রম ! মহাভ্রম সবাকার ! 

শক্তি যে চৈতন্যারূপা মহাশক্তি বিধাতার। 


মহপ্রেক্ক। ১৪৭ 


শক্তিহীনে শব মাত্র শক্তিযুক্তে হর শিব, 
শক্তির এ"মহাস্য্তি ফল, ফুল, জন্ত, জীব। 
গ্রহ উপগ্রহ তার শক্তিতে চৈতন্য ময়, 

ফুকহ কভু জড় ময়, সকলেই প্রাণময় | 
ক্লবির উজল শোভা, চাদের মধুর হাসি, 
তটিনীর কল ধ্বনি ফুলের নম! রাশি, 

. যে দেখেছে, যে শুনেছে, যে ভেবেছে একবার, 
“তাহাদের প্রাণ নাই” বলিতে কি পারে আর ! 
জগতের প্রতি অণু সকলেই প্রাণময়, 
সকলেই হাসে কাদে সকলেই কথা কয়। 
পশু, পক্ষী, তরু, লতা সব একতা রে গাথা, 
সকলেই প্রকৃতির এক মহাস্থরে বাধা । 
তুমি আমি মুগ্ধ বাঁধা যেই শকতিরি বলে, 
সেই শক্তি বলে এই অনন্ত ত্রক্মাণ্ড চলে । 
বিধাতার মহা শক্তি, সেই শক্তি সবাকাঁর, 
বিজ্ঞানের “আকর্ষণ” “ল্লেমধন” নাম তার । 
বিধাতার মহাত্ব্ম অপূর্বব সহিমাময়, 
মহাশক্তির্ূপে এই জগতেতে ব্যাপ্ত রয়। 
গ্রহ-উপগ্রহ আর নদ-নদী তরু-লতা, 
সকলের এই তত্ব সকলের এই কথা । 
রবিরে ঘেরির়া সদা কেন ঘোরে গ্রহগণ, 
দ্রিনেকের তরে কেন নাহি হয় বিল্মরণ ! 


১৪৮ 


প্রেমগাঁথ।। 


রজনীতে শশধর কেনবা আকাশে ওঠে ? 
নদনদী অবিরত কেন সিম্ধু পানে ছোটে ? 
মাতাঁপিতা কেন সদা মুগ্ধ সন্তানের তরে ? 
গতি তরে সতী নারী কেন আত্ম-ত্যাগ করে? 
তুমি সেথা আমি হেথা কেন এত হাহাকার ? 
কেন বিশ্বে সবে করে একি প্রশ্ন অনিবার ? 
বিধাতার মহাঁশক্তি মহাপ্রেম বিধাতার, 

সবি সেই মহাপ্রেম, একই উত্তর তার। 


১৩০৫। ২৫শে আধা, 
হুগলী। 


ভালবাসা । 


১ 


কেন হিয়া স্সেহে ভর! জানিনা উত্তর। 
ভালবেসে স্তখ পাই, 
এত ভালবাসি তাই, 

“চাহিনাক প্রতিদান চাহিনা আদর। 

চাহিনা পরশ তাঁর, 
শুধু চাই অনিবার, 

অবাঁক হইয়া হেরি মুখ-শশধর | 
নলিনী বিভল প্রাণে 
চেয়ে থাকে নভোপানে, 

কত দূর দুরান্তরে রহে দিনকর ? 


চর ৯ 


ঝি 


পরশ চাহে না কু প্রেমিক অন্তর, 
রবিপানে উচয়ে চেয়ে, 
সরলা সুশীল মেয়ে 
সূর্য্যমুখী,_-ভবখেলা ভাঙে অতঃপর । 
শুধু দরশন আশে, 
কুমুদ সলিলে ভাসে», 


৯৫০ 


প্রেমগাথা । 


কোথা কুমু কোথা নভো কোথা শশধর | 
পরশে কি আসে যায়, 
দরশে দেবত্ব ভায়, 

শুধু দরশন আশে দেবে পুজে নর । 


৩ 


জানিনা স্লেহেতে ভরা কেন যে অস্তর । 
কেন তারা নৈশাকাশে, 
তটিনী উজানে আসে, 

নীল সিক্ধুবুকে কেন খেলে শশধর ? 
কেন গাছে ফুটে ফুল, 
কেন বা বিহগকুল, 

উষায় মীনবে ডাকে তুলি মৃছুম্বর 
পার কি উত্তর তার, 
দিতে কেহ একবার, 

আমিত খু'জিয়৷ তার পাইনি উত্তর । 


ঙ £ 
কেন ভালবাসি তবে ? কি দিব উত্তর ? 
নীরবে হৃদয় চাই, 
কেবল উত্তর পাই 
ভালবাসা ডোরে বাঁধা বিশ্বচরাচর। 


ভালবাসা । ১৫১ 


ভালবাস! স্থবিমল, 
নাহি তাহে হলাহল, 

দেবতা তাহারে পুজে করিয়া আদর । 
ভবে যে দেবতা প্রায়, 
চিতঢাল! বিভু পায়, 

ভালবাসা স্থধামাখা তাহারি অস্তর। 


€ 


জাঁনিনাক কেন ভালবাসি নিরন্তর । 
শুধু জানি ভালবাসি, 
নিতি ঢালি শ্ীতিরাশি, 

সেই আমি আমি সেই নহে স্বতস্তর । 
ভেবে দেখ একবার, 
ভালবাসা রাধিকার, 

ভাব সেই আত্মত্যাগ কত মনোহর ! 
ভালবাসা মাঝে হায়, 
দেবছটা বয়ে যায়, 

কেন ভালবাসে তার নাহিক উত্তর । 


১৩০৩ ।১৯শে অগ্রহায়ণ । 
পাুয়া। 


শেষ। 


চাহিনা শারদ রাকা, 
সে যে গো কালিমা মাথা, 
চাহিনা বসন্ত সে যে ছুদিনে ফূরায়। 
উধাঁর কনক রবি, 
চাহিন! সে চাঁরু ছবি, 
যৌবনে উন্মত্ত সে যে ধরণী পোড়ায় । 


চাহিনা মূলয় বায়, 
চকিতে ফুরায়ে যায় 
চাহিনা বরষা! তার সকলি আধার । 
সপ্ত রডে রাড তন্যু, 
চাহিনা সে রামধন্ু, 
তার স্মিতি পল্মাত্র গগন মাঝার। 


শেষ। ১৫৩ 


৯. 


চাহিনা সাগর তায়, 
পিয়াস! মিটেনা হায়, 
যে চায় মুকুতা-মণি যাক্‌ তার পাশ। 
অনন্ত অমিয়া ঢালা, 
চাহিনা তারকা মালা, 
সে যে শত দূরে দেখে-নাহি মিটে আশ। 


চাহিনা গোলাপ যাতি, 
জোনাকীর চার ভাতি , 
চকিতে ফুরাবে যাহা কি করিব তায় ? 
চাহিনা পুত্রের মুখ, 
সেও দুদিনের সুখ; 
মায়াডোরে পাকে পাকে সে বাধে ধরায় । 


সোহাগ! জড়িত হেম, 
অমুল পতির প্রেম," * 


১৫৪ প্রেমগাথা । 


দিয়াছ আমারে নাথ কত মমতায়, 
তবে ও চরণে আর, 
কি চাহিব প্রাণাধার, 

কি রতন তরে প্রাণ করে হায় হায় ? 


ঙ 


শুন গো কি ধননাই, 
শুন নাথ, কি ষে চাই, 
চাইগো বিমল প্রেম ওই রাড পায়। 
সবে ভাবি ভাই বোন, 
ঢেলে দিব প্রাণমন, 
অসীম বিশ্বের মাঝে হাঁরাব আমায় । 


৭ 


আর চাই প্রাণধন, 
যত দিন এ জীবন, 
করিব তোমার সেবা ঢালি প্রাণমন, 
দাসী হয়ে জীবনাস্তে, 
রব ওই পাদ প্রান্তে, 
অনিমিখে ওই ছবি করিব দর্শন । 


শেষ। ১৫৫ 


৮ 


শুনিলেত কি যে চাই, 
দিবে কি বল গো তাই, 

ভাসিবে কি প্রেমআোতে এ নীরস প্রাণ । 
আমি কি তোমার হব, 
চিরপদে বাঁধ রব, 

* পারিব কি বিশ্বে দিতে আপনারে দান ? 

অন্য সাধ নাহি আার, 
শেষ সাধ এ আমার, 

এ শেষ পাঁইয়। শেষ হবে কি পরাণ ? 


১৩০৪ । ৯ই শ্রাবণ। 
হুগলী। 


মর্মগাথ। সম্বন্ধে মহাক্মাবক্তিগণ ও সংবাদ- 
পত্র ও মাসিক পত্রাবলীর মত। 


“আপনার পুস্তক পাইয়াছি। আপনার কবিতা আগ্রহের 
সহিত পাঠ করিলাম। আপনি রমণীরত্ব ৮ প্রীতকামি 
ৃ শ্রীনবীনচন্ত্র সেন। 
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী প্রণীত একখপ্ মর্শগা থা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া গ্রন্থকত্রীকে আমার ধন্যবাদ ও 
আশীর্বাদ জানাইয়া কহিবেন, তাহার গ্রন্থপাঠে প্রীত হইয়াছি, 
কেন ন! ইহাতে প্রকৃত কবিত্ব আছে ।” ইতি 
শ্রীগুরুদাম বন্দোপাধ্যায়, 
নারিকেলডাঙ্ক। | ১৩০৩। ৫ই মাঘ। 
“আপনার মন্্রগাথা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাত করি- 
যাছি। ভগবান ষে আপনাকে কবিত্বশক্তি দান করিয়াছেন, 
তাহ! এই গ্রন্থে দেদীপ্যমান।” শ্রীকেদারনাথ দণ্ড ভক্তিবিনোদ, 
» ৯৭।১৯। িসেম্বয়। 
প্ীমতী নগেন্দ্রবালার গ্রন্থ সন্বঙ্ধে আমি অকপট হৃদয়ে 
বলিতে পারি যে, অনেক স্থলেই এরূপ হইয়াছে ষে তাহা পাঠ- 
কের মর্মস্থল স্পর্শ করিবে মর্্গাথার আদ্যোপান্ত কোমল ও 
মধুর। নগেন্ত্রবালার লেখা অনেক পুরুষ লেখকের পক্ষেও 
গৌরবকর।” শ্্রীযোগীন্ত্রনাথ বন্থ, মাইকেল মধুচুদনদত্তের 
জীবনী প্রণেত|। বৈদ্যনাথ দেওঘর। ১৮৯৭। ফেব্রুয়ারী। 
"আপনার মর্শগাথ! পাঠ করিয়া এত প্রীত হইলাম যে, কি 
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বলিয়! তাহার প্রশংসা করিব ভাষায় তাহ! খুজিয়া পাইলাম না। 
প্রত্যেক কবিতার প্রতি শব্ধ হৃদয়স্পর্শী । কোন কোন কবিতা 
পাঠে সত্যই অশ্রপাত করিয়াছি।” শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী 
তত্বনিধি |” হরিদাস ঠাকুরের জীবনী প্রভৃতি প্রণেত। | 

প্মর্শগাথা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছি। কবিতা- 
গুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী ও সরল। এত অল্প বয়সে এরূপ কবিতা'- 
লেখা সহজ ব্যাপার নহে। শ্রীরমণীমোহন মল্লিক | চণ্ডীদাস 
প্রভৃতি সম্পাদক |” মেহেরপুর, নদীয়া! । 

*গ্রস্থথানির অনেক কবিতাই হৃদয়গ্রাহী, লেখিক। প্রশংস। 
লাভের যোগ্য। 1৮ বামাবোধিনী পত্রিকা । 

“লেখিক! বালিকা কিন্ত এই গ্রন্থে প্রবীণার স্াঁয় পরিচয় 
দিয়াছেন» নব্যভারত । 

মন্্ঈগাথা । শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী প্রণীত, মূল্য ৪ । 
আমরা মর্খগাথা পাঠ করিয়া! পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি । 
মর্মগাথার অনেক কবিতাই পাঠকের মন্স্থান স্পর্শ করিবে। 
ইহার কবিতা সরল ও কোমল এবং মাধুরীময়। ভালমন্দ 
বিচার না করিয়। নষুন। শ্বব্ূপ একটা কবিত। নিয় উদ্ধৃত 
করিলাম ।” | 


বপন্তে। 
ফুটেছে মলয় যেন আজ নব অন্গরাগে 
গুপ্জরিছে অলিকুল মতত পঞ্চম রাগে । 


আকাশে উঠেছে শশী বাগানে ফুটেছে ফুল, 
শাখায় গাহিছে পাখী কুহুরিছে পিককুল। 


মাঝে মাঝে “চোকগেল” 
তার “চোখ গেল” তানে 
আকাশেতে থেলে কতু 
চাতক আকুল অতি 
নির্মল নদীর জল 
চলিছে নাবিক কত 
মরা গাছে জড়ায়েছে 
দ্েখিয়া'মরমে জাগে 
যেদিকে চাহিয়! দেখি 
আহ কি বস্ুধা সতী 
নাথের আহ্বান তরে 
নবপত্র মুকুলেতে 
জ্বালিয়া রেখেছে দ্বীপ 
বৃস্তেতে রেখেছে গাথি 
তুমিও শুনলো ধনী 
সাজায়েছ মনোমত 
আমি আজ কি দিয়া লে! 
যাহার আদেশে হাসে 
আছে শুধু এ হৃদয়ে 
তাঁও ঢেলে সে চরণে টু 
তার চেয়ে আরে! উচ্চ 
ভকতির চেয়ে আর 
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ব'লে ডাকে পাপিক্ায়, 
মরম বিদারি যায়। 
ভাঙাভাঙ। মেঘদল, 
কাতরে চাহিছে জল! 
ধীরে ধীরে যায় বয়ে, 
তরিতে আরোহী লয়ে । 
আজ কত কত নব লতা, 
অতীত স্মৃতির কথ 1 
সেদিক প্রফুল্ল আজ । 
সেজেছে সুন্দর সাজ । 
বুঝিগেো বন্ধ! বালা, 
সাজালে মঙ্গল ডালা। 
নির্মল টার্দিমা ভাতি, 
গোলাপ মন্লিকণ যাতি। 
পুঁজিবারে প্রাণাধার 
কতশত উপহার । « 
পৃজিকতাহারে ভাই, 


রবিশশী “সর্বদাই । 


ভক্তি আর ভালবাপা, 
মেটেন। প্রাণের আশা, 
হ। আছে ত। দিতে চাই, 
কি আছে ঘলন! ভাই? 


সন্্রীবনী । ১৩০৪ । ২০শে ভাদ্র । 
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“মর্মগাথার কবিত| পাঠকের মর্শম্পর্শ করিয়া চক্ষের জল 
টানিয়া আনে!” স্বারদ্বত পত্র। ঢাক1। 


চা বস্তত নগেন্দ্রের শীস্তশীলতাঁয় কোমলতায় ও 
সরলতায় বুদ্ধচক্ষের তীব্রতা স্থভাবের কুয়াশায় ঢাকিয়! 
ক্ষেলে। এ কবিতায় ব্রাণ্তীর মাদকতা নাই, চা কফির মধু- 
রতা আছে। 


আমি যেকি তোরা ভাই কেমনে জানিবি তাহা, 
ভাবিয়ে না পাই খুঁজে আমি ভাই হই যাহা । 
আমি নহি বসন্তের মলয় জুড়ান প্রাণ। 
মধুর বাঁশরী রব রাগিণী পুরবী তান। 
আমি নহি ত্রমরের মধুর গুিত স্বর, 
নহিরে ফুলের হাসি পূর্ণিমার শশধর। 
নহিরে বিজলী আমি অষ্রহাসি চপলার। 

নহি আমি মেঘমালা, চাতকিনী বরিষার | 
নহি আমি লতাপাতা নহি আমি তৃণকণা, 
এ জগতে আমি যে রে অভাগিনী অতুলনা | 
কি গুনিবি মোর কথা গুনে কি পাইবি সুখ? 
কি বলিব কত তাপে ভরা ষে এ পোড়া বুক। 
ভূণকণ! মোর চেয়ে ভাল যে রে শতবার, 
এ জগতে আছে ভাই দীড়াবার ঠাই তার। 
মোর তরে বিদ্বু ঠাই মিলে ন! এ ধরাঁদেশে, 
কালের অনন্ত শ্রোতে,কেবল যেতেছি ভেসে। 
আমি যে কি, আমি তাহা ভাবিয়া নাহিক পাই! 
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তবে এই মাত্র বুঝি, এই মাত্র জানি ভাই, 
আমি এ জগতে" হেয় শুধু অপদার্থ ছাই। 
পূর্ণিমা । ১৩০৪ । শ্রাবণ । 


 শ্রীক্ষীরোদচন্ত্র রায়চৌধুরী, এম, এ। 


র্শগাথা- শ্রীমতী নগেন্দ্রবালী মুক্তোফী প্রণীত মূল্য দ 
বার আনা । ...... আজকাল শ্রীমতী নগেন্ত্রবাল। সাহিত্য 
সমাজে স্থুপরিচিতা। তিনি অনেক সাময়িক পত্রেই প্রবস্ধাদি 
লিখিক়া থাকেন। আমাদের সংসঙ্গেরও তিনি একজন 
লেখিকা । তাহার 'এ গ্রন্থে প্রকৃত কবিত্ব আছে। তিনি 
যেরূপ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশা করা 
যায় ভবিষ্যতে তীহার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের সমধিক উন্নতি 
হইবে। গ্রন্থখানির অধিকাংশ কবিতাই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী । 
পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট । সত্সঙ্গ ৭ ১৩০৩ । বৈশাখ। 

মর্গাথ1......কাগজ ছাপা রচন। সকলই ভাল। প্রত্যেক কবি- 
তাই ভাবময়ী,ইহাতে লেখিকা ভাবে বিভোর হুইয়াণকথন ও স্বর্গের 
জ্যোতি দেখিতেছেন, কখনও বা নর/কর ভীষণ ছবি অাকিয়! 
পাপীদিগের হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিতেছেন, আবার কথনও 
বা সরলা বালিকার ন্ায় পরমপিতাঁর নিকট আপনার দুঃখের 
কাহিনী জানাইয়া আব্দার *করিতেছেন ৷ পুস্তকখানি পড়িয়া 
সম্ত্ হইলাম এবং সাঁধারণে সন্ত হইবেন আমাদের এরূপ 
বিশ্বাস। আশ! করি, টেকৃষ্টবুক কমিটা পুরস্কারের জন্ত নির্দি 
পুস্তকের মধ্যে এই মর্শগাথা থানিকে স্থান দিবেন। 


প্রভা । ২য় ভাগ, ৪র্ঘ সংখ্যা। 
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মন্গাথ|.**...এই কবিতাগুলি পাঠে আমরা! মোহিত হইয়াছি 
»-আর আশা করি, এই কবি বাঁলিক! সাহিত্য সমাঞ্জের সহান্গু- 
ভূতি প্রাপ্ত হইলে, কালে কবিতা কিরণে বঙ্গদাহিত্যাকাশ উদ্ভা. 
দিত ও সমুজ্জলিত করিবেন। মর্ঈগাথারচয্নিত্রী এখনও বালিকা, 
কিন্তু তাহার কেমন সংযত সরল ভাষা, কবিতাগুলির কেমন্‌ 
অপূর্ব ভাব সমাবেশ-_বুঝি অনেক কৃতবিদ্য থ্যাতনাম। পুরুষ 
কবির নিকটেও এমন মিলে না 1......এ যে কবি মন্মালোড়িত 
তাব প্রস্থত।...এই নিমিত্তই নগেন্ত্রবালার কবিতার নিকট অনেক 
পুরুষ কবির পাণ্ডিত্যও নিশ্রভ।......নগেন্দ্রবাল!! তোমার লেখ- 
নিতে পুষ্পচন্দন বধষিত হউক । তোমার অনস্ত স্থরতিপুর্ণ কোমল 
কবিতা পড়িতে পাইয়! বাঙ্গালিপাঠক ধন্ট হইয়াছেন। 
258 অন্তর বাহিরে তব সৌনর্ধ্য পীযুষ ঢালা। 
কে তোরে সুন্দর হেন কদ্দিল রে ফুলবাল! ? 
কেব! তোরে বিতরিল সুন্দর সুবাসচয় | 
ও স্ুবাসে তাপিতের দগ্ধ হিয়। শাস্ত হয়। 
তোমার কথায় আমরাও বলি,_- 
যে দিয়াছে এত সুধা ভগিনী তোমার প্রাণে, 
তুলন। জনমে যেন ভ্রমে কতু সেই জনে। 
অন্তর ধাহির তব সৌন্দধ্য পীযুষ ঢাল1। 
নদীয়াবাসী। ১৩৩ । অগ্রহায়ণ । ৩য় সংখ্যা। 
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বিজ্ঞাপন | 
শ্রীসতী নগেন্্রালা মুস্তোফী প্রণীত। 
প্রেমগাথা মূল্য কাপড়ের য়লাট ১/*, কাগজের মলাট ১1 
মর্দগাথা "মূল্য ৪০। কলিকাত| ২*১নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্্রটে 
শ্গুরুদান চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও নিয়ের ঠিকানায় প্রাপ্তবা। 


শ্রথগেন্দরনাথ মুস্তোফী 
বড়াল লেন, হুগলী ।- 


অমিয়গ্বাথ।। 





মম্মগাথা, প্রেমগাথা, নারীধম্্ প্রভৃতি রচয়িত্রী 


শ্রীমতী নগেন্দবাল। সরস্বতী 
প্রণীত | 


পান (টিক 


কলিকাত।, 
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২ লেন, 
“কালিকা-যক্সে” 


শ্রীশরচ্চক্দ্র চক্রবন্তী কৃর্তুক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 





মুল্য ১২ টাক।। 
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ভ-হলর্স 





গুরুপ্রতিম-উতৎকল কবিগুরু 
শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর 
স্কুলইনেম্পেক্টর মহোদয়ের প্রতি । 


দেবগে!, তোম!র কাছে, কি মোর অদেয় আছে, 
কিন্ত তব ঘোগ্যধন কি আছে ধরার ? 


স্বর্ণের দেবতা তুমি, নিষান্ত এ মর্ত ভূমি, 
এখানে কঠোর সবি -বদি বাজে পায়। 

কতই আগ্রহ ভরে, দেবগে। যতন করে, 
েই ক্ষুদ্র মালাগাছি করেছি বচন, - 

উৎকগ্ঠা-পুরিত-চিতে, আপিরাছি তাই দিতে, 
শিবা ব'লে দয়া ক'রে কর তা” গ্রহণ । 

তুমি গে। মহান্‌ উচ্চ, | ... আমি শ্বদতম তুচ্ছ, 
আগত হইয়া তব শ্লেহের ধারার 

এসেছি মাহদভবে। দিতে ক্কা পদোপরে)-- 


ধরি এ অঞ্জলি কর কুতার্থ আমায়! 


সেবিকা] 
নগেন্দ্রবালা | 


টি পিক এ বি সা বি 2 অত লি কিন নিন জা ছাল সি 
হত 


ডে পঞজ। র্িলীশী ক- 
এক হর্স ছি এ 


রস 


এ্রোেশি ৩ স্থিত 


এ নি 
কি € 


গরস্থকত্রীর সংক্ষিপ্ত জীবনী । 





বাঙ্গাল। ১২৮৪ সাল ৯৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার মন্ঠগত 
ভদ্রেশ্বর ষ্রেসনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পালাডা নামক গ্রামে 
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরম্বতী হাহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম শ্রীধুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল সরকার, মাতার 
নাম শ্রীমতী কুস্মকামিনী দাসী । নৃতাগোপাল বাবু সম্প্রতি 
মুন্সেফের কার্ধা করিতেছেন। তারকেশ্বর রেলগয়ের সিমুর 
ষ্টেসনের অদূরবন্তী দলুইগাছা গ্রামে ইহাদের *মাগ্য বাটা ছিল, 
কয়েক বংসর হুগলী কাটঘরা লেনে নূতন বাটা করিয়া অবস্থান 
করিতেছেন ইহারা দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ। | 

আড়াই বতসর বয়সে নগেন্দ্রবালা পিতার সহিভ চট্টগ্রামে 
গমন করেন। ১৩ বৎসর বরষক্রম পর্য্যন্ত তিনি অধিকাৎশ সময় 
এই স্কানে অবস্থান করিয়াষথিলেন। ইহার পুর্বে দশ বঙদ 

ক্রম কালে হুগলী জেলার সুখড়িন। গ্রামের অভি সন্তরান্তবংগা 
শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র (মুস্তোফী ) মহাশয়ের সহিত ইহার 
পরিণয় কার্ধ্য সম্পাদিত হইরাছিল।  " | 
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৮ ৭.০ লালসা িনিস্পাস্পিিটি্িপাি্টাটিন তাত শাস্াটিলা সপাসিণািস্পিস্পাস্পিসি শি স্পিস্ািপা্পাসিাসিপাসিাসপাসিপা শিরা পা পিপি স্পা স্পা পিসি 


বিবাহের অব্যবহিত পরে প্রায় এক বৎসর কাল নগেন্দ্রবালা 
পাঁলীড়ায় নিজ মাতামহীর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন । 
১৩ বংসর বয়সে ইনি শ্বশুরালয়ে গমন করেন। এই সময়ে 


স্পা ০০ এ শচাস্পি উল নিশা 


দারুণ যোষাপন্মার রোগে আক্রান্ত হইয়া ৫ বৎসর কাল এই 
রোগের এবং অন্ান্ত ধ্ীপসর্ণিক রোগের তীত্রঘন্ত্রণা ভোগ করেন । 
এই অবস্থায় বাযুপরিবঁনোদ্েশে দুরশিদাবাদ, যাজপুর প্রভৃতি 
স্থানে পিতার সহিত এবং মধ্যে মধ্যে সুখড়িয়া গ্রামে শ্বশুরালয়েও 
অবস্থান করিতেন। 

সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম এবং উড়িষ্যা পরিভ্রমণ সময়ে ইনি কবিত্বের 
সংধুক্ষণ এবং পরিপোষণোপযোগী শৈল সমুদ্র প্রতি প্রক্কৃতির 
মহান্‌ দৃষ্তনিচয় দর্শন করিবার সম্পূর্ণ সুবিধা! পাইয়াছিলেন। 
অতঃপর খগেন্দ্র বাবুর সহিত হুগলীতে আসিয়া অবস্থান করিতে- 
ছেন। খগেন্ত্র বাবু শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার 
প্রকৃতি অতি মদাশয় এবং সত্বপ্তণ-প্রধান। এক দিকে.ইনি 
যেমন কাধ্যকুশল এবং ইহার বিষয়বুদ্ধি যেরূপ তীক্ষ, উহার সঙ্গে 
সঙ্গে কবিতা, সাধারণ সাহিত্য এবং ধর্মগ্রন্থান্নশীলনেও ইহার 
বিশেষ আস্থা পরিলক্ষিত হয়। নগেন্দ্রবালার নিকট-আত্মীয় 
শ্রীযুক্ত বাবু অমরনাথ মিত্র থগেন্্র বাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু, 
ইহারই সংসর্গে থগেন্তর বাবুর বৈষ্ণব ধর্ে প্রকান্তিক অদ্ধা 
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৬৮৯ প্িপাসপাসিপস পিপিপি লা পপি পাত পসপিসিপ্িপিসপাউপিসি পিপিপি পস্াটি পিউ এসিসিএ টিপা পিটিসি ২ উপ শি পা 


উৎপন্ন হয়। এবং বৈষ্ণব ধর্শে ইহার তি! শ্রদ্ধা হওয়াতে 
কুমারহট্র হালিসহরনিবাসী ভক্ষপ্রবর পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নিতা- 
সথা মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে সন্ত্ীক সেই ধর্মে দীক্ষিত 
করেন। সর্দগুরুর পুণ্যপ্রভাবে এবং সছ্ূপদেশফলে পতিপত্বী 
অশেব শ্রেয়ঃলাতে সমর্থ হইম়াছেন। যক্ীতঃ মুখোপাধ্যান় মহা 
শয়ের সহিত ইহাদের এই মণিকাঞ্চনযোগবং শ্লীঘনীয় সম্বন্ধ 
ইঠাদের জীবনে এক নূতন ধুগ প্রবর্তিত করিনাছে। 

দীঙ্গার পর খগেন্দ্র বাবু নিজের মনস্থিনী পত্রীকে সমর্ভি- 
ব্যাহারে লইয়া উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে নানা তীর্থ সনশন 
করাইয়াছিলেন। 

প্রীমতী নগেন্্রবালা উপযুক্ত পিতা মান্তার উপদক্ক দুহিতা | 
ইস্ঠার মাতা অতীব বুদ্ধিমতী, সুগৃহিণী, গম্ভীর ও সাধারণ 
ত্রীন্ুলভ-দুর্বলভীর উদ্ধ হন স্তরে অবহিত) পিতা নৃতাগেপাল 
বাবু স্বকীয় স্বভাবসিদ্দ সঙ্গদয়তার জন্য সর্বজনপ্রিয়। সাহিত্য 
রসিকতা সহৃদয়ত। সাপেক্ষ । প্রায় বাল্যাবধি ইনি সাহিত্যচচ্চার 
অনুরাগী ছিলেন এবং ,অবকাশ মতে সময়ে সময়ে কবিতা 
রচনা করিতেন। নগেন্দ্রবালা শ্নেহণীল পিতার নিরবদ্য-মাদর্শ 
অন্থকরণ করিতে ত্রটী করেন নাই। সেই আদর্শ সর্বদা 
চক্ষুর পুরোবর্তী থাকায় অতি অল্প বয়সেই ইনি সাহিত্যানুশীলনে 
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শি তাশিশা টি পীিশীটি পাট পাটিশরী সির পে পাসিানশ পিপল পিসী সিটি 





নি লা পাস পা লাস পসরা স্মিত পাস 


প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রায় ১২ বংসর বয়ম হইতেই কবিতা- 
রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাময়িক ক্রমান্ুমারে ইহার রচিত 


পুস্তকগুলির নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
১। দানবনির্বাণ। 
২। উদ্ষাপরিণয়। 
৩। মন্মগাথ। | 
৪। চামেলী। 
৫। গীতাবলী। 
৩। প্ররেমগাথা। 
৭ ব্রজগাথা। 
৮। নারীধর্ম্ম। 
৯। গাহ্স্থধম্ম। 


১৯। অমিয়গাথা। 
১১। শিশ্তমঙ্গল। 
১২। কুসুমগাঁথ! (অসম্পূর্ণ )। 
এই ১২ খানি পুস্তকের মধ্যে কেবল মন্খগাথ|, প্রেমগাথ। 
এবং নারীধন্ম ইতিপূর্বে মুদ্বিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল, 
সম্প্রতি কেবল অমিয়গাথ। প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট পুস্তক গুলি 
এখনও পাগুলেখ্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। 


[ & ] 


পাসিপাস্টিপা পাপে পে শিপাসিপিস্পিলসিতাসিশাস্। 


স্টপ 











পেস্ট সা ২০১৮ আত সা 


ইহা ব্যতীত ইনি বামাবোধিনী, নব্যভারত, সাহিতা, জন্ম- 
ভূমি, পূর্ণিমা, আনন্দবাজার প্রভৃতি নানাবিধ মাসিক এবং 
সাপ্তাহিক পত্রিকার সময়ে সময়ে কবিতাদি লিখিতেন এবং ইস্ার 
প্রবন্ধাদি সর্ধদ! সাগ্রহে এবং সাদরে পরিগৃহীত হইত | 

নগেন্দ্রবালার প্রত্যেক কাব্য উজ্জল প্রতিভার অমরমুদ্রায় 
মুদ্রিত | হইলেও কাব্যগুলি উত্তরোত্তর উতকর্ষোনুখ বোধ 
হইতেছে । কি পঞ্চ, কি গগ্ধ উভয়বিধ রচনায় ইনি সিদ্ধহস্তা। 
ই্ার গপ্ধ রচনাও কবিত্বপূর্ণ। ইহার রচনায় বিশেষতঃ পদ্য 
রচনায় কি এক মধুর আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে তাহা কেবল 
সদয় সংবেগ্ধ ; ভাষায় উহা বাক্ত হইবার নভে। কবিতাতে 
ইনি ইহার নিজ হৃদয়ের সোন্দর্যোর অনুরূপ এক অপার্থিব 
সৌন্দর্য ফুটাইয়াছেন। কবিভাগুলি পড়িলে বোধ হয় যে 
সংগীত রাজো বামাকণ্ঠের মাধুরী যেমন সর্ববাদিসম্মত, কবিতী- 
রাজ্যেও যেন বামাকণ্ঠের সেইরূপ বিশেষত আছে। অতি সহজ 
সচরাচর প্রচলিত বাঙ্গাল। ক্ষথ। উচ্চগভীর ভাব প্রকাশের কিন্ধপ 
উপযোগী নগেন্ত্রবালার প্রীন্ম প্রতি কবিভাতেই ইহার ভরি ভুরি 
দৃষ্টান্ত স্থলত। জীবনে ইনি নানাবিধ দৈহিক এবং মানসিক 
যন্বণা ভোগ করিয়াছেন এবং ইহার প্রণীত কাব্যাবলীতে 
তজ্ঞনিত তীত্র বিষাদ এবং নৈরাশ্থের "ছায়া প্রতিবিশ্িত 
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২ আসি পেত পাস আপা পলিসি পাপা পাশিাস্পাসিপাীপাীশাটিপাশী শা শা পাশপাশি পাপা শিপাসিপাসপিসি 


হইয়াছে । মহাকবি বায়রণের মত ইহার কবিতাঞ্ধ কোন কোন 
অংশকে কিয়ংপরিমাণে ইহার নিজ জীবনের চিত্র বলিতে পারা 
যায়। অগুরুধুপের মত ইনি স্বয়ং দগ্ধ হইয়! জগতকে সৌরতে 
আমোদিত করিয়াছেন। সংসারে গুণীমাত্রকেই খলের এবং 
কুঁসংস্কারাবিষ্ট লোকের নির্যাতন অন্নাধিক পরিমাণে সহ করিতে 
হয়, নগেন্দ্রবালার ভাগো এ নির্যাতন পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছিল। 
প্রতিভান্বিত বাক্তির! প্রায়শঃ সাধারণ রুচি এবং সহানুভূতির 
উদ্ধতন স্তরে অবগ্থিত,এই কারণে ইহারা সাধারণের মধ্যে 
অধিক সংখ্যক বন্ধু পাইতে পারেননা, কিন্তু তাহারা থে অতি 
অল্পসংখ্যক সমধশ্শাবন্ধু পান তীহারা আন্তরিক বন্ধু, কেবল 
বন্ধু নন, তীহাদিগক্ষে প্রতিভার উপাসক বলিলেও অত্যুক্ধি 
হয় না। নগেন্দ্রবালা! যখন প্রথমে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, 
তাহার কৰি প্রকৃতিক খুল্লপতাত শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্্র পালিত 
এবং বামাবোধিনী পত্রিকার স্থঘোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু 
উমেশচন্ত্র দত্ত তাহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিরাছিলেন। এই দুই 
সদয় এবংসদাশয় মহাত্ার সহানুভূততিই নগেন্ত্রবালার কবিত্ব 
বিকাশের অন্ততম কারণ। এই উংসাহবারি না পাইলে এই 
সুরভি-কুনুম হয়ত মুকুলেই বিনষ্ট হইত। নগেন্দুবালার পৃজনীয় 
দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত ' নিত্যসখ! মুখোপাধ্যায় মহ্থাশয়ও একদিকে 
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যেমন তাহার এবং তাহার স্বামীর আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনকল্পে 
যত্ববান সেই সঙ্গে সঙ্গে নগেন্্রবালার সাহিত্য সেবাব্রত যাহাতে 
অক্ষুপ্ণ থাকে তৎপক্ষেও সর্বদা আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 
তাহারই আদেশমতে নখেন্দ্রবালা "ব্রজগাথ1” ও “নারীধন্খু 
পুস্তক প্রণৃষ্ন করিয়াছেন। 

নশেন্দ্রবাল! যদিও ভিন্ন ভিন্ন রসাশিত কবিতা প্রণয়নে 
যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার বীণার প্রেমহম্বীর বঙ্কার 
সর্বাপেক্ষা মধুর, সর্বাপেক্ষা গ্রাণম্পর্শী। তাহার প্রেমগাতিগুলি 
প্রগাঢ় প্রেমাবেগে পুর্ণ হইয়াও অবলাক্ধনোচিত শালীনতা 
সসংযত হইয়া এত মনোহর হইয়াছে যে উহা পাঠ করিতে 
করিতে আম্মহারা হইতে হয়। অন্ত কোন্ব নর্য বঙ্গীয় কৰি 
এ বিষয়ে তাহাকে অতিজ্রম করিয়াছেন কিন! জানি না। 
নগেন্দ্রবালার “প্রেমগাথা” এবং পব্রজগাথা” যিশি পড়িয়াছেন, 
তিনি ইহা মুক্তকথে স্বীকার করিবেন থে কি লৌকিক কি 
আধ্যাত্মিক উভয্ববিধ প্রেম বুর্ণনেই নগেন্্রবালা তাহার নৈসর্গিক 
শক্তির একশেষ দেখাইয়াছেন। তীহার “ব্রজগাথা” মুদ্রিত 
হইলে বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে অতি উচ্ধস্থান অধিকার করিবে 
এ বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই। 

শ্রীমতী নগেন্ত্রবালা যেরূপ অল্পবয়সে সুকবিকীন্ঠি স্থাপনে 
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কৃতকার্য হইয়াছেন এরূপ উদাহরণ বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ ভারত- 
বর্ষেও বিরল। এখনও ইহার বয়স ২৪ বতসর অতিক্রম করে 
নাই, ইনি অন্তপুরচারিণী সন্ববান্ত হিন্দুললনা, নানাবিধ দারুণ 
রোগে প্রায় আজীবন জঙ্জরিতা, শিক্ষালাভের স্থুবিধ। ইহার 
ভাগো ঘটে নাই বলিলেই হয়। বাল্যকালে ইনি একটি নিয় 
প্রাথমিক বিগ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, হহার 
বিগ্ভালয় শিক্ষার উহাই চরম সীমা । 

ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রতিভা নিজের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া 
সহস্র বাধা বিদ্ অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর 
হইডে থাকে । বঙ্গদেশে নগেন্দ্রবাল! ইহার একটি সুন্দর উদা- 
হরণ। নিজের যন্ত্রে ইনি যেমন স্তুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন 
এমন স্বদৃষ্টান্ত পুরুষদিগেয় মধ্যেও কচিৎ দেখা যায়। অন্তঃপররে 
আবদ্ধা থাকিয়া ইনি কেবল বঙ্গ উৎকল ভাষার নহে ইংরাজি 
সংস্কৃত প্রভৃতি মার্জিত তাষার সাহিত্যের কিরূপ চচ্চা করিয়া 
থাকেন তাহার রচনাই উহার পরিচায়ক। প্রীয় সমস্ত মাসিক 
এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা সুক্তকণ্ঠে ইহার পদ্য ও গগ্ভ উভয়বিধ রচ- 
মার গ্রশংস! করিয়াছেন । হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের অধ্যক্ষগণ ইহার 
রচিত “প্রেমগাথা”র কবিত্বে প্রীত হইরা ইহাকে পুরস্কার প্রদান 
করিয়াছিলেন। : কবিবর নবীনচন্দ্র ইহাকে £রমণীরত্ব” আখ্যা 


[৯] 


প্রধান করিয়াছেন। ফলত? নগেন্দ্রবালার বিদ 
এবং কোমল সৌম্য শ্নেঠৈকপ্রবণ চরিত্রের অন্পমাত্র পরিচয় ও 
ধিনি পাইয়াছেন ভিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, এই 


্ সদ এছ, ০, ৮০ লগ এত, শি ১ লা, 


যাবা, শক্তিমন্ত 


রমণীর আথ্য। অপাত্রে অপ্পিত হয় নাই । 

শ্রীমতী নগেন্ববাল! এরূপ প্রতিভাম্বিতা এবং স্ুশিক্ষিত। 
হইয়াও ভাবত গাহস্থ সদ্গুণ নিচয়ে বিভৃষিতাঁ। স্বভাৰভঃ 
সান্দধ্যের উপাসক হইয়াও ইনি নিতা প্রয়োজনীয় এবং সুফলো- 
পধায়ক ভাবত গাহ্স্ত শিক্ষার গ্রন্তি সম্পূর্ণ আন্থাবনহী। কি 
রচনার কি বাস্তব জীবনে ইহাকে কোমল। নারীপ্ররূতির আত্ম।- 
স্বরূপিণা বলিলেও অক্রান্তি হয় না। বূঢ়তা কিন্বা কার্কশ্ত যেন 
ইঙ্ছার ভিসীম। স্পশ্‌ করে নাই। ইহার রচিত “নারীধন্ম” 
পুষ্থকে ইনি ঘে সড়পদেশ দিয়াছেন, ইহার গার্ন্থ জীবনে 
ভংসমুদায় প্রতিফলিত দেখিয়া বিমুগ্ধ হাতে হবু। ইনি যেমন 
স্থগৃহিণা সেইরূপ স্পাচিকা, সাবনকুশল। এবং স্বাস্থ্যতস্থাভিজ্ঞা । 
রোগার সেবাকা?য্য ইনি যেমন সুদক্ষা অনেক সুশিক্ষিতা ধাত্রী 
সে বিষয়ে হহার সমকক্ষ কিন! সন্দেহ । অতিথির পরিচধ্যা, 
সাঙুরের সেবা এবং পানে দয়া হ্ঠার যেন স্বতাবগত | ছুঠাখত 
এবং তাপিত ব্যক্তিগণকে সম্ধোধন করিয়া নগেন্ত্রবাল। একস্লে 


শি 


গা হমাছেন)-- 


[ ১ ] 


পিসি ও পিস্সিতী পা ছি পা পারি ও পাস এলি ৩৯5 পি সম. লি বালী লী পারাপার স্পাস্সিসিাসাসি 


“হ'য়ে থাক যদি স্ুথ শান্তিহা রা, 
এসগো৷ আমার ঘরে, 


শপ পল শিস পসিতিসপিসিপসিিন৯-৫-প্শি পাস্তা পািলাটিী ০7০1 


হৃনয়ের রক্ত সঁপিৰ গে! আমি 
তোয়ার সুখের তরে”। 

ইঙ্ার এই উত্তি কেবল রচন। অলঙ্করণের জন্য সন্নিবেশিত 
হয় নাই। ইহাই ইহার প্রকৃতি। ফলতঃ স্নেহণীলতা এবং 
স্বাৰলগ্বনপ্রিঘূতা৷ ইহার চরিত্রের মূল তিত্তি এবং এই ছুই গুণই 
ইছার সর্বতোমুখ উংকর্ষের গ্রস্থতী বলিত্বে হইবে। মৃছতার 
এবং দৃঢ়তার এমন কমনীয় সমাবেশ স্ত্রীজীবনে অতি অল্প 
স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। 

-“মৃছ গ্কৃত্যাচ সসার মেবচ” 
কালিদাসের এই উক্তির শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরম্বতী একটি 
জীবন্ত দৃষ্টান্ত । 


৬ 


ড়া 


১২১৯ 


] ্রীরাধানাথ রাঁয়। 
চং 


' ্স্গী & 


প্রথম খণ্ড 
ৃ প্রকৃতি-সৌন্দর্ধ্য। 


' বিষয়। 

প্রার্থন। 

সংসারগতি 

কাজ নাই 

হন্তাশের উচ্ছাস 

জিজ্ঞাস! 

আবাহন 

পাপিয়! 

. বৈবম্য *** | 
সৃষ্টি-র্হহ্য রি নি 
দিবা অবসান ** 


সন্ধ্য! 


প্রকৃতির বীরত্ব **' 


১৫ 


টে 


চি 


৪8 


১৬০৪ 


৩১ 


৩৫ 


৯৮৯ 


বিষয়। 
্রাতৃ্বিতীয়ার আবাহন 
ফুল ও মমীরণ ... 
পাগলের উচ্ছাস 
ঘুমঘোর 
তুমি 
আকুল আহ্বান 
আমার দেবতা 
সখী 
যোগসাধনা 
তটনীতীরে 
বল বল 
বিরহে প্রেম +... 
ভিক্ষা 
সাধের সমাধি 
জীবনতরি 
সাধের ভাঙান ... 
আত্মদান 
চোর ৫ 


৮5 শশা ০০০ রার পি উদ লি পাল ডঃ 


পৃষ্ঠা । 


১১২ 
১১৫ 
১২০ 
১২৩ 


১২৬ 


৯৬০ 
১৬৩ 


১৬৭ 


বিষয়। পা: 
বিদায় ৯, ১১, ১৭২ 
প্রিয় অদর্শনে *** রর তত ১৭৮ 
আকুল গীতি রঃ রর ৮ 
তৃতীয় খণ্ড 
চিন্ময-সৌন্দরধ্য | 
বিষয়। পুা। 


. গ্রভাপকুদ্র ৯০ ০৯৭ "৯৮৫ 
বিহ্বল প্রতাপরুদ্র *** ও ১৮৭ 
শ্রীগৌরাঙ্গ. -" ২. পনি 
পাগলিনী রাই রি রি টি 
কদন্ধতলে ও রা ক ৯৪৭ ১৯৫ 
বাশরী ৬৫ 2 ও 
বিদায়কালে ব্রজাঙ্গন। "? ** ১ ১৯৮ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বুন্দা *** ১, ২১৪ 
উদ্ধবদর্শনে শ্রীমতীর উক্তি *** *** ২৪৪ 
নিবেদন হিল ৪5৫ ২০৮ 


গোছা 


গঞ্খস্ন শ্রতও | 


প্রকুতি-সৌন্দর্ধ্য | 





ৰ বিভে কি বলিব আর,- 
যেখানে সেখানে থাকি, 
নাথ বলে যেন ডাকি, 
সদ। যেন মনে থাকে আমি গে! ভোমার ! * 


রেখ এই নিবেদন, 
পেয়ে যংসারের মুখ, 
যেন না] উথলে বুক, 
যেন গে! না যাই ভুলে ও দুটি চরণ। 


১ মন রি 


অমিয়গাথ1। 


পাস সি 


এই ক”রে? দয়াময় ! 

থাকিয়। সংসার মাঝে, 

খাটিব তোমারি কাজে, 
তব নামে ভরা রবে এ তুচ্ছ হুদযর়। 


শুন ওগে। প্রাণ ময় ! 

হব ভূণাদপি দীন, 

কারে না ভাবিব ভিন, ” 
আপন! হারায়ে ফেলে হৰ বিশ্বময় । 


রেখ রেখ এইকথা,_- 
আমারে জননী ব'লে, 
আসিয়া আমার কোলে, 
দুখী তাঁপী জন যেন ভুলে সব ব্যথা ! 


.. আরগো। প্রার্থনা মোর, 
ভুমি গুভু তুমি স্বামী, 
তোমারি সেবিকা আমি, 
এই ভ্ঞানে রেখ মোরে দিব নিশি ভোর 1 
বোলপুর । 


| , 


৩] 


সনহস্নাল্স-গ্াভি ₹ 





কাহারে জানাব মম গ্রাণের বেদন, 
কি ধন অভাব মম, 
কারে কব প্রিয়তম, 
বলিলেই কেব! তাহা করিবে শ্রবণ ! 
ভগন হৃদয় হায়, 
পরিপূর্ণ কি ব্যথায়, 
এখানে চাহেনা কেহ তুলিয়৷ নয়ন 


যার পাঁশে বাই সেই করে অযতন, 
. অভাগীর তগুবায়, | 
কেহ নাহি নিতে চায়, রঃ 
চোখ চোখি হলে সবে নামায় বদন । 
কত অপরাধীমত, 
পড়ে আছি অবিরত, 
নিয়ত সংসার দলে দিয় ছু'চরণ । 


অমিয়গাথ! 1 


সপরিসিপরীসিতিস্সিীক্ছিলা শত 


পাইনা জগতে আমি একটু যতন।--, 
আমি জগতের পর, 
সবে বলে “নর নর”-_ 
আমার বাতান পাছে করে পরশন ! 
আমার নয়ন জল, 
ভাসায় ধরণী তল, 
কেহত চাহেন। তুলি করুণ নয়ন ! 


নিঠুর সংসার বিভে। ! নিঠুর কেবল, 
ঘ্বণ। উপহাসে হায়, 
নে যে গো নিভাতে চায়, 
ভগন পরাণ মাঝে ম্বলে যে অনল । 
সে ত্বণা উপেখা বাণে, 
আরো ব্যথা বাজে প্রাণে ! 
বক্জানণে ধরা কভু-হয় কি শীতল ! 


না পাইনু এজগতে একটু আদর, 
শুধু প্রাণে হাহাকার, 
নাহি স্থান দ্াড়াবার, 

মোর চোখে মরুভূমি বিশ্ব চরাচর ! 


[৪ 


অনিক্বগাথ। |. 


স্পা পিসি পসরা টা সি পাস সিট সি 
চ 


জগতে রয়েছে যারা, 
সবে হানে খেলে ভারা, 
বিষম বিষাক্ত ব্যথা ভাঙেনি অন্তর | 


আমারি জদয় গধু বিষাদে কাতর, 

* আমিই মরমে মরে, 
এক পাশে আছি সরে, 

তপ্ত দীর্ঘশ্বান মাঝে কাধিয়াছি ঘর | 
আমারি গে! ছেলে বেলা, 
ভেঙেছে সাধের খেলা, 

আমিই জগতে আছি হ'য়ে পর পর! 

আমারি ভাডিরা গেছে সুখের শ্বপন,_- 
আমারি প্রভাতে ধরা, রে 
বিকট আধার ভর), ₹ 

আমারি নকাল ঞবল। যামিনী ভীষণ | 
আমারি বলম্ত ছটা, 
বরষার ঘন ঘটা, 

ামারি গ্ে। অগ্িকণা টাদিমা-কিরণ | 


এ ূ ৰ 


অনিয়গাথা । 


হেরি সংসারের গতি বুঝিন্ু এখন, 
সারে মমতা নাই+ 
নাহি আরামের ঠাই, 
দীনের তরেতে নাই নাস্বনা বচন । 
না থাক্‌ তাহে কি দুখ, 
চাহিন৷ ধরার সুখ, 
আছেত আমার তরে তোমার যতন । 


জগতে আমার শুধু তুমি নিজধন,__ 
যে হদি সংসার হায়, 
ভাঙিয়াছে ব্রজ্বঘায়-- 
পতি পিতা পুত্ররূপে নে হৃদি এখন-_ 
.. জুড়াও গে প্রাণময়, 
হয়ে যাক এ হৃদয়, 
ও পদে সমাধি নাথ জনমমতন | 


| ছগলী ; ১৩০৩।. 


হ্ষাত্জল্লাউ' & 





কোলে টেনে লও আর থাকিতে না চাই, 
| সংসারের কালানলে, 

হৃদয় যেতেছে জ্বলে, 
কত যাতনায় প্রাণ পুড়ে হয় ছাই । 
কোলে টেনে লও নাথ আর কাজনাই । 


কোলে টেনে লও নাথ আর কাজনাই, 
সংসারের সুখ ছাই, 
আর আমি নাহি চাই, 
হৃদয়ে আগুণ ম্ত্বলে কাদিয়৷ বেড়াই । 
কোলে টেনে লওনাথ আর কাজ নাই | 


নাও নাথ দয়া ক'রে কোলে টেনে নাও, 
হেথা ভরা হিংসা দ্বেষ, . 
নাহি বিন্দু সুখ লেশ, ্ 
_ কেন আর রাখি মোরে, পরাণ পোড়াও ? 
নাও নাথ দয়া ক'রে কোলে টেনে নাও ! 


অমিয়গাথা ॥ 





নাও প্রভে। অভাগীরে কোলে টেনে নাও 
সংসার উপেখা আর, 
ওগো প্রিয় প্রাণাধার-_- 
পারিনা সহিতে-- মোর যাতনা নিবাঁও | 
নাও গ্রভো অভাগীরে কোলে টেনে নাও ! 


নাও নাথ দয়া ক'রে কোলে টেনে নাও * 
যারা আপনার জন, 
ছল খোজে অগনন 

বিনা অপরাধে প্রাণ করেগো উধাও 

নাও নাথ দয়া কোরে কোলে টেনে নাও । 


দাও মোরে দাও ঠাই তোমারও পায়, 
নতুবা প্রাণের হরি, 
নিবাও গে! দয়া করি, 
যে আগুণে লদ1 মোর বুক স্বলে যায় । 
দাও নাথ দাও টাই তোমার ও পায় ! 


ন। না না কিছুই আমি চাহি নাগে। আর,- 
বিষাদ ব্যখিত বুকে; 
চাব সুখ কোন মুখে, 


€ চর ৮ 


অমিয়গাথা। 


৭ সপন সিএস 


তাই কর ইচ্ছাময় যা ইচ্ছা! তোমার । 
নাহি এ জগতে আর প্রার্থনা আমার । 


গুধু চাই দাও ঠাই তোমার ও পায়। 
জগতের কিছু হায়, 
এ গ্রাণ নাহিক চায়, 
তুগেছি অনেক তোগ এ পোড়া ধরায়। 
তাই আজ মাগি ঠাই ও রাতুল পায়! 


কোলে টেনে নাও নাথ আর কাজ নাই, 
ত্যজি দেশ ত্যজি ঘর, 
এসেছি বিদেশে “পরঃ 
আকুল পরাণে আজ দেশে যেতে চাই ! 
কোলে টেনে নাও নাথ আর কাঁজনাই | 


হর্গী ১৩০৩। 


ক্রভ্ডাস্শেল্ শচ্ছু, বশ্ল। 





কেতুমি বেড়াওকেন 
গ্লাহিয়। বিষাদ গান ? 
কি আঘাতে বল ভাই 
ভেঙেছে তোমার প্রাণ ? 


পথ সুখ” ক'রে কেন 
আকুল পিপাণী প্রায়, 
হায় লখে বারি ভ্রমে 
ছুটিতেছ নাহারায় ! 


কারে তুমি “সুখ” বল 
তাহাঁরে কি চেন ভাই ! 
আমিত জীবনে কু 
তার মুখ দেখি নাই | 


আমি জানি কথা ছুট 
আকাশ কুসুম প্রায়, 


অনিয়গাথা। 


১১] 


অথবা লুকায় সুখ 
পরশি আমার বায় ! 


খুঁজে তারে হ'নু শ্রান্ত 
আর খুঁজে কিবা ফল, 
পরের হাদিতে আমি 
ঢেকে রাখি অশ্রজল | 


আমিও তোমার মত. 
সুখের কাভাল ভাই, 
আইস দুজনে মিলে 
একপথে ছুটে যাই । | 


আমিগো জগতে একা! 
নিয়ত কাদিয়! মরি । 
পাইন প্রাণের সখা- 
কাদিতে গে। গলা ধরি । 


নীরবে নীরবে মোর 
হৃদয় ফাটিয়। যায়, 


অমিয়গাথা। 


একটি স্সেহের ভাষা 
কেহত বলেন হায় ! 


একটি স্েহের ভাষা 
শুধু লভিবার তরে, 
দিয়াছি এ সারা প্রাণ 
ঢালিয়। জগত পরে-_- 


কিন্তু হায় কোথা স্সেহ 

কোথা! তার পতিদাঁন--" 
নিঠুর সংসার মোরে 

শুধু করে হতমান | 


* তাই করিয়াছি ঠিক 
খুঁজবনা স্গখ আর*- 

বধির বিশাল বিশ্বে 
ঢালিবন। হাহাকার । 


প্রাণের দারুণ জ্বাল 
গোপনে ঢাকিয়া রেখে 


[১২ 


অমিষ়গাথ। | 


৯৩] 


০৯৯৩৯ 


_ সুলিব বীণায় তান 


পরের হানসিটি মেখে । 


হও তুমি সখা মোর 
এক করি ছুটি মন 

গাব বিভু প্রেম গান 
যতদিন এ জীবন । 


নিতুর জগন্তে কেন 
মিছ] অশ্রু জল ঢাল $ 
ব্যথিতে ব্যথিতে এস 
স্বাজিবে মানাবে ভাল । 


এ জগত দুদিনের 
কেন ক্ষোভ তাপ তায় 
নিত্যনস্ুখ কোথা এস, 
খুঁজে*দেখি ভুজনায় ! 


সারের মায় মোহ 
সব পায়ে দ'লে ভাই, 


অনিয়গ'থা । 


আইল অনন্ত দেশে 
অনন্তে মিশিতে যাই । 


কেবল স্থখের তরে 

আনিনি জগতে ভাই, 
আছে জীবনের কাজ 

তাকি কিছু মনে নাই? 


মিশায়ে প্রাণের ব্যথ। 
বিশাল জগত গায়,__ 
নবোদ্যমে জগতেতে 
খাটি এন পুনরায় । 


মাথাখাঁও আর সখে 

গেওন। বিষাদ গান, 
বিশ্ব দেরা ব্রতে এস 

দ্োহে ঢেলে দিই প্রাণ । 


হুপলী ; ১৩৯৩) 
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নীরবে শিখেছি প্রেম 
তোমারি কাছে, 

মরমে তোমারি ছবি-- 
ল্রকান আছে ( 


পাখীর ললিত গানে, 
তবগ্রীতি জাগে প্রাণে, 
মলয়ে তোমারি প্রেম-- 
উছলি আসে । 
তোমারি প্রেমের স্মতি_ 
লাগরে ভানে। 


টাদের মধুর হাসি, 
তোমারি স্বষমারা শি, 
তোমারি করুণা বিন্দু 
*, নীল আকাশে । 
তোমারি ন্ুরভি লভি 
পান্ধা বাতাবে। 


অমিয়গাথ।। 


অনন্ত হয়েও তুমি, 
সান্ত রূপে মরভূমি, 
জুড়িয়৷ রয়েছ কিবা-_. 
মধুর রূপে” 
সাধেকি সমাধি যাচি 
ও প্রেম কুপে । 


বলেছিলে এক দিন 
মধুর হেসে, 
জুড়াবে তাপিত ও্রাণ 
নিকটে এসে ! 
সেদিন আনিবে কবে, 
তাই বনি গণি ভবে, 
বল এ নাধনা মোর-_- 
পূরিবে কবে ? 
অলীমে সসীমে কবে 
মিলন হবে ? 
| মাগুরা। 


১৬] 
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এস এস তুমি আমার ছুয়ারে-_ 
আমি তব নহি পর, 

যেই বিশ্বে তুমি লভেছ জনম-_ 
সেই বিশ্বে মোর ঘর । 


দারুণ বায় বদি ভতরুতলে-- 
সহিবে সলিল ধারা,-_ 

রুধিয়া জানালা আমি বসে রব-- 
হইয়া আপনাহার। ! 


ইহা কন্তু নহে মানব ধরম--* 
মহে শ্রেয় অনুকুল, 

আপনার মাঝে আপনারে বাধ” 
শুধুই মোহের জুল। ন্‌ 


হ'য়ে থাক যঙ্ধি সুখ শান্তি হারা 
এসগে। আমার ঘরে,-- 

হৃদয়ের রক্ত সপিবগে। আমি 
তোমার সুখের তরে ! 


অমিয়গাথা। 


স্পা সপ্ত পাস্পিপাসিপশিসপত পাপা পপি 


তোমারজগত যদি হয়ে থাকে-_ 
ওগো উধাও শ্মশান ! 
এম মোর বাড়ী মোর সব দিয়া. 
ফুটাব তোমার গান | 
৮ 


মোর সব দিয়া তোমারে হানাব-- .. 
এবার করেছি সার, 

আপনার মাঝে আপনারে আমি-_ 
নারিগে। বাধিতে আর ॥ 


যদিও অসীম মানব জীব্ন-__ 
ক্ষুদ্র পরিনর তার, 
অসীমের সনে তবু জড়াজড়ি 
. কি অপুর্ব একাকার ! 


-ক্ষুত্র হ'য়ে কেন আপনারে লয়ে, 
রর রহিব ধরার মাঝে % 
-. অঙীমের ছবি হৃদয়ে ফুটাব 
খাটি, তোমাদের কাজে ! 


[১৮ 


অমিয়গাথা। 


এ লাধনা মোরে সাধিবারে দাও 

ওগো তোমরা বাই, ০. 
তোমাদের তরে যেন বিশ্ব মাঝে 

আমি আপনা হারাই | 


* যে আছ যেখানে দুখী তাপীজন,_- 
এনগে৷ আমার ঘর ! 
তোমরা আমার আমি তোমাদের 
ভেবন! একটু পর! 


হুগলী। 


স্পান্সিম্আা £ 


--_শ্ধীঁী 


কেনরে করুণ-গীতি গাস অবিরল ! 
কেন তুই মর্মে মরা,' 
কি বেদনা বুকতরা, 

তোর কি নাহিক হেথ! আরামের থল ! 


তোরে কি করিয়। স্নেহ, 

সংমারে ডাকেনা কেহ, 
তোরেকি নাদেয় ঠাই গিরি তরু দল! 
কেন তোর চোখ গেল” বল্‌ মোরে বল্‌ £ 


“ ভাল বেনে তুই কিরে, 
পাঁসনি একটু ফিরে, 
তাই কিরে তোর বুকে শ্বলি কালানল-_ 
আখি দিয়া উৎলায়, 
তাই তোর চোখ যায়, 
তাই কি লহিদ বুকে ব্যথা অবিরল ! 


[২৭ 


অমিয়গাথা | 


৬৮ সা সিপাসপিশস্টিপ শিপ সি 


অথবা সংসারে ভর। হিংল]! শ্বীর্ঘ ছল,_- 
তোর ও স্বর্গীয় আখি, 
দেখিতে পারেন৷ পাখি, 
তাইকি নিয়ত বহে প্রাণ গলা জল ! 
সঞ্জীবনী ধারা হয়ে, 
যাবেকি তা বিশ্বেব'য়ে, 
জাগিবেকি মানবের মৃত হিয়াতল ! 


আয় পাখি ! তুই আমি মিলে ছুজনায়,_ 
হৃদয়ের রক্ত দিয়া, 
বিশ্ব প্রেম শিখাইয়া। 
মানুষে দেবতা আজ করিব ধরায় ! 
“চোখ গেল” তোর গান, 
আমার এ ভাঙা প্রাণ, 
দ্ুহে মিলে নব যুগ আনি ভবে আয়! 


মাগুর] । 


হজ্ব £ 


-শ্কল 


বিভো ধরণী তোমার ! 
কোন ম্বপনের তরে, 
গ্ড়িলে কিনের তরে, 
সবি যেন ভাঙা] গড়া কেন গে। ইহার ?. 


বিভো ধরণী তোমার, 

স্বেহ প্রেম প্রীতি পূর্ণ, 

তবু কেন হিয়া চূর্ণ, 
শতকণ্ঠে কেন নিতি উঠে হাহাকার ! 


বিভো কেনগে। এমন ! 
মিলনে বিরহ দিয়া, 
, তৃপ্ডিটুকু আবরিয়া, 
জড়াইলে সুখে দুখে প্রাণের স্বপন ! 


বল বল ভগবান ! 

আশায় নিরাশা কেন, 

সাধেতে বিষাদ হেন, 
ন্লেহবলি দিতে কেন গড়িলে শ্শান । 


[২২ 


অমিয়গাথ । 


বল বল প্রাণাধার | 

জীবনের স্তরে স্তরে, 

কেন স্বত্যু বাদ করে, 
মানবের বুকে কেন হিৎনা স্বার্থভার ? 


বল বলগো আমায় ! 

সুন্দর গোলাপ হেন, 

কণ্টকে বেষ্টিত কেন, 
মধুর চন্দ্রিকা কেন ভরা কালিমায় ! 


কেন ওগো দয়[ময় ! 
নোণার বসন্ত হায়, 
দুদিনে ফুরায়ে যায়, * 
পলে পলে কেন বিশ্ব পাইতেছে লয় । 


বল বল একবার 1 
সুন্দর ও অন্ুন্দর, , 
কেন হেন একত্র, 
বাস্তব ম্বপন জান্ব কেন একাকার ! 
হুগলা। 


ত্তভিল্রক্হত্ন্য £ 
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এ স্থষ্টিরহস্য কি যে বুঝা নাহি যায়, 
এই যে কুনুম দল, 
রূপে গুণে ঢল ঢল, 

প্রভাতে ও কম-_কায় লুটিবে ধুলায় ! 


নদীর লহরীগুলি, 

স্ুল হিল্লোলে ছুলি, 
মানব মরমে কত উচ্ছীস বহায় ! 

কিন্ত নে সুষমা হায়, 

পলকে ফুরায়ে যায়, 
পলে পলে নব নূব নকলি ধরায়! 


চু 


বসস্তেতে কোকিলের মনোরম স্বর, 
মাতায় মানব প্রাণ, 
কিবা নে পঞ্চম তান, 

বসন্ত সুহৃদ সহ হয় সে অন্তর ! 


[২৪ 


অমিয়গাথা। 


ক পি লা তা 





নিদাঘে তপত রবি, 
বরষার নীল ছবি, 
প্রাণহরা শরতের ন্বর্ণ শশধর,-_ 
হেমস্তে শিশির-ঘটা, 
শীতের কুহেলি-ছটা, 


সবি দুদিনের তরে ধরণী উপর ! 


বালকের আধ ভাষা ছুদিনের তরে, 
সপ্ত রঙে রাঙা তন্গু 
মনোহর রামধন্ুু, 

পলকের তরে শুধু গগন উপরেঃ। 


আজি হালি অশ্রু, কাল, * 
মিলনে বিরহ জাল, 

এই ঢাকা ছিল নভে তারকাঁনিকরে টু 
দূর করে গাড় মসী, 
আবার উঠিল শশী, 

কে জানে রহনত কত ত্যষ্টির ভিতরে 


২৫] ক ঙ 


অমিয়গাথা। 


আজ যারে হেসে বলি আমি গো তোমার ! 
“গ্রলয়ে ডুবিলে ভব, 
তবুও তোমারি রব”, 

কালি যে যন্ত্রণাময় ছায়াটি তাহার ! 


কোথা নে প্রণয়-নিন্ধু, 
নাহি আর এক বিন্দু, 

আছে শুধু স্মতি-চিহ্ন ঘ্বণ! উপেখার ? 
গেছে ভাল বারা বাধি, 
নিবেছে সুখের হানি, 

নাহি বুঝি জগতের কি যে এ বিচার ! 


চাঁরি দিকে ভা গড়া হেরি অনিবার,-- 
” সংসার ততরঙ্গ-ঘায়, 
ক্ষুদ্র ভৃণ কুটা প্রায়, 
 ভাঁমিছে মানবদল করি হাহাকার । 


কেন এত ভাঙা গড়া, 
নাহি বুঝি আগাগোড়া, 
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অমিষগাথা | 





কেন হেন খেল! খেলে কে নে খেলোয়াড় ! 
কেবল দেখিতে পাই, 
এই আছে এই নাই, 

নাহি জানি আছে ইথে কি ষে সমাচার ! 


*“অথব। জানিতে মোর নাহি অধিকার, 
খেলিছেন বিশ্বস্বামী, 
তাহার পুতুল আমি, 

আমি অধু__কাঁষ কিগে। সুষ্টির বিচার 


না গো না চাহিনা আর, 
শুনিতে মে রমাচার, , 

ভুমি খেল খেলিতে যা বাননা তোমার | 
এ বিশ্ব রহপ্যাগারে, 
ডুবাইয়া আপন্দারে, 


আমি শুধু বে নাথ দেখি অনিবার। 
হুগলী । 


দিল্। ভন্বহলাল £ 





হয় ওই দিবা অবলান, 
যেন হায়, 
' কি ব্যথায়, 
চ'লে যায়, 
পায় পায়, 
কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ান ? 


. হয় ওই দিবা অবদান, 
পশ্চিমেতে, 
বিষাদেতে, 
কার আশে, 
মুক্ত বাসে, 

ও যেন গে। করিছে পয়ান । 
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অমিয়গাথা । 


হয় ওই দিবা অবসান, 
নে ছায়াটি, 
পরিপাটী, 
নীল জলে, 
কিবা ঝলে, 
কিবা তুলে প্রেমের তুফান | 


হয় ওই দিবা অবসান, 
কেশ-ভার, 
গেছে তাঁর, 
এলাইয়?, 
ছড়াইয়া-_ * 
শ্যামছটা-_নুষম। মহান । 
হয় ওই দিবা অবসান, , 
কত সুখ, , 
কত দুখ, 
কত্ত শাস্তি, 
কত ক্লান্তি, 
ভরে দিয় মানব-_-পরাণ ! 
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অমিয়গাঁখী । 


শিল্প উস পি, ্টাসিণস 


হয় ওই দিবা অবপান, 
কত স্থাতি, 
কত প্রীতি, 
কত আশা, 
ভাল বাসা, 
তাঁর সনে করে গো পয়ান ॥ 


হয় ওই দিবা অবসান, 
হায় হায়, 
ওই যায়, 
তার ননে, 
. নিরজনে, 
মানবের কল্পনার গান ॥ 


হয় ওই দিব! অবসান, 
ফুল-হাজি, 
তারা-রাশি, 
ঠাদিমায়, 
ছু বায়, 
এজগতে করিয়া আহ্বান । 


৩ 


অমিয়গাথা | 


হয় ওই দিবা অবসান, 
সন্ধ্যা ধীরে, 
চাহে ফিরে, 
তার পায়, 
আপনায়, 


দিবা স্থখে দিল আত্মদান । 
হুগলী । 





শভলজ্ত £ 
কীনা ৩ 
সারা দিন খেটে-খুত 
কাতর হইয়া 
দিবাটি সাবের কোলে", 
প'ড়েছে শুইয়] । 
তাহার বিরহ-শরে, 
দিনেশ মরমে মরে, 
জুড়াতে-প্রাণের স্বালা 
প্ড়িছে ঢুলিয়া-- 
সুনীল দিন্ধুর বুক 
কাতরে চুমিয়া ! 
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অমিক়গাথা 


-জহলস। ভাডিল যেন 
কি এক শ্বপন, 
থামিল পাপিয়া শীতি-_ 
ভ্রমর-কুজন । 
পাঁখিদল লান মুখে, 
কত ব্যথা যেন বুকে, 
ধীরে ধীরে ফিরিতেছে 
কুলায় অপন । 
শিশু ডাঁকে “আয় টাদ” 
মা ডুমে বদন । 


»শন্ধ্যা আসে স্বপনের 
হবীলাটি ধরিয়া; 
দিগঙ্গন। আনে তারে 
বরণ করিয়া, | 
মঙ্গল শঙখ্কের তান, 
গায় আগমনী গান, 
ঘরে ঘরে দীপমাল৷! 
ছড়ায় কিরণ । 
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অমিয়গাথা । 


৬. ৯৮ পাস্িপাসপী সি পাটি পিপি 


৩৩ ] 


কি এক নবীন ভাবে 
ভরিল ভুবন । 


প্রাক্ুতি সন্ধ্যারে পুজে 
সিন্দঘর ঢলিয়।, 
রক্তিম আভাঁয় উঠে 
দিক উজলিয়। | 
দ্বিজদল দেব-ঘরে, 
মঙ্গল আরতি কে, 
হেরি সে মধুর ভাব 
বিভল হইয়1,-- 
ধীরে ধীরে সমীরণ , 
যাইছে বৃহিয়া | 


ঝোপের আড়ালে নব-- 
বধূটির প্রায়, . 

ধীরে ধীরে কত আশে 
শশ্বধর চায় । 

হেরি দে চাহনী তার 

মনে পড়ে রাধিকার--- 


অমিয়গাথ। ॥ । 


পাস্টিস্টি-িত লাস সিসি পা স্টপ ৯ ৯ 


আকুল চাহনী সেই-_- 
যমুনা বেলায় । 

মনে পড়ে সেই বাঁশী 
«আয় রাধে আয়” 


কি এক বিমল জোত 
বহিল ধরায়, 
মানবের শোক তাপ 





খামিল রে তরে, 
সবাই বিভুরে স্মরে, 

সবাই প্রণমে তারে 
বিভল হিয়ায়। 

আমিও গপ্ণমি দেব 
ৃ পবিত্র সন্ধ্যায়। 


৯ 


পাওুয়া। 
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ওনক্রুভিল্ লীন্মত্ত্র 
০৯০১-১০-০৬ 
প্রকৃতিগো একি আজ করি দরশন,-- 
কোথা সে মোহিনীবেশ, 
«এ কোথা সে রূপের রেশ, 
কোথায় বে বসন্তের কুন্গুম-ভূষণ ! 
ললাটে নিন্দ্‌র-বিন্দ্, 
কোথ! নে শারুঞ্ ইন্দ, 
কোথা দে তারার হার নয়ন-রঞ্জন | 
শিশির-মুকুতামালা কোথা বা এখন ; 
বল আজ তব ছবি কেনগে৷ এমন ? 
মসীময় বন্মে আজ, 
কেন হেন বীর সাজ, ঁ 
করেতে অশনি-অনি করে ঝুন্‌ ঝন্‌ ! 
সমীরণ ভ্রুত বয়ে, 
কি বারতা! মায় লয়ে, 
কার মনে বল আজ বাধিয়াছে রণ! 
বল বল এ বীরত্ব কিসের কারণ ? 





অমিয়গাঁথা । 
প্রবল নিন্ধুর ঢেউ আজ কি কারণ,_-. 


আকুল পরাণে ছুটে, 
পড়িছে আবেখে লুটে, 


আতঙ্কেতে বেলা-পদ করিয়া চুম্বন ! 
কেন আজ বেলা তায়, 
গরবে না ফিরেচায়, 

সদন্তভে আছাড়ি ঘোঁষে গৌরব আপন ? 


এ তিনিন ৬ 
৯ 


তরুগুলি নত মাথে কেন গো এমন, 
পড়িয়া ধরণীতলে, 
কার পায় কিবা বলে, 
কার সনে সন্ধি তাঁরা করিছে স্থাপন ? 
নদীত্তে তরণী-কুল, 
কেন হেন দিক-ভুল, 
বরুণ তাদের কেন করে আবাহন ? 
দেকি গো বিপক্ষ তব বল বিবরণ ! 
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জ্পাশপাসিপ১ পাদ পা ৪৯৯ ৪৯ 55 পা 


সুনীল গগনে নাহি টাদিম। তপন, 
শুধু ঘন অন্ধকার, 
ঢাঁকিয়াছে অঙ্গ ভার, 
আধার--আশাধারময় এবিশ্ব ভুবন ! 
কে আজি গো রোষভরে, 
দারুণ তীখন শরে, 
দ্রীনের কুটিরগুলি করিছে ভগন ? 
কে নিঠুর দীন জনে [নর এমন ! 
কোন প্রতিদ্বন্ৰী তোমা করে অ।বাহন,_- 
নারী হ'য়ে নরহেন, 


প্রবল বীরত্ব কেন, ঁ 
কেন গো। এ বীর-দর্প ভীম আস্ফালন ? 
কেন তীব্র ভুহুঙ্কার, * 


চি 


কোন বীর অবতারঃ 

চাহেনি তোমারে কর করিতে অর্পণ ? 
বল বল কেন আজ বীরত্ব এমন! ূ 
| বোলপুর। 
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এ এ 
আহ্বান £ 
নীবিড় জলদজ্কালে ঢাকিয়া বিশাল বিশ্ব, 
ওকে রাণী ফুলময়ী দেখায় হরিত দৃশ্য ! 
হরিত অহ্থরপর1 শ্যামল চিকণ কেশ, 
স্বছু স্বছু বারি বিন্দু বাড়াইছে চারু বেশ ! 
ঝলকে বিজলী হানি আহ। মরি কি মধুর ! 
মেঘছলে চারুপদে বাজে মরি কি নুপুর ! 
নাচিয়। উঠিছে সিন্ধু আনন্দ ধরে না বুকে । 
খুলিয়া মোহন পাখা শিখি নাচে মন-সুখে । 
গাহিছে বন্দনা ভেক আরাঁমেতে ঢল ঢল, 
ডুবে গেল ওর প্রেমে ববি শশী তারাদল ! 
বাল। যেন বিশ্বক্তয়ী আপন রূপের ভরে, 
দেখিছে কবি. ও ছবি দুটি আখি শত ক'রে; 
মরি মরি কি মাধুরী ডুরে গেল সারা ধরা ! 
কে দেখেছে হেন রূপ প্রাণ পাগল করা ! 


মাগুরা। 
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0জ্াছন্ল। লিস্পি £ 


সাশশ্্্িঁঁিটি 


মধুর জ্যোছনা রাতে, 
কি আনন্দ পাঁতে পাতে, 
মেছুর মলয় বাতে 

কত স্ধাধার ! 
কুমু ডাকে “প্রিয়তম, 
কোকিলের কাল ভ্রম, 
প্রকৃতির মনোরম," 

রূপের বাহার ॥ 


আকাশে অবুত তারা* 

অফুট অফুট পারা, 

যেন তারা আত্মহারা, 

কার রাঙা প্রায় ! 

ফুলবধূ চ্উদ্ধ মুখে, 

কত মঞ্চ লয়ে বুকে, 

যেন চেয়ে আছে সুখে, 
কার অপেখার় ! 


৬৯ ] ৪ ৈ 


অমিয়গাথা | 


শি ১৩ সিসি উিও তি 


পতি যার পব বাসে, 

সেও আজ কত আশে, 

আলুলিত কেশ পাশে, 
চাহে বাতায়ন ! 

' বাতায়ন-মুক্ত দ্বারে, 

সে আজ দেখিছে যারে» 

তুলন। করিছে তারে, 

নাথের বদন ! 


চাহিয়। চাদের পানে, 
বধুয়া জাগিছে পগাঁণে» 

তাহ হেন একতা নে, 
| করে দরশন ) 

চাহিয়। চাহিয়া তায়, 
অভাগী মিটাতে চায়, 

যত আছে ও হিয়ার, 
বিরহ জ্বলন ॥ 


গ্তোমিক যুগল বারা, 
গ্রলাগলে বনি তারা» 
গ্টী 


[৪৯ 


অমিক্সগাথ। | 
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ছুটায় কল্পনা ধারা 
মনের মতন»_- 
সাধক বিভুরে ম্মরি, 
ভাবিছে কি কারিগরি, 
আনন্দে লুটিছে মরি 
ধরি সে চরণ ! 


প্রিয়ার মধুর ছবি, 
ভুলনা করিছে কবি, 
মধুর মধুর সবি, 

আজি এ নিশায় | 
সাধে প্রাণ জেগে ওঠে, 
সাধে কি লহরী ছোটে, 
বাধে কি পরাণ লোটে, 

বরাঙগ-ছটগয় ! 


এ 


বোলপুর। 


পাছে হ্হাতিন £ 





ঢল ঢল ঢল হাদিছে শশী 
" নীলিমা সুচারু আকাশতলে,_- 
খল খল খল হাসিছে নিন্ধু 
দে ছায়। ধরিয়। হৃদয়তলে | 


ঢল ঢল ঢল হাদিছে ধর 

টাদের হাদিটি পরশকরি, 
হাসে কুমুদিনী সরণী মাঝে 

বিধুয়। নেহারি প্রেমেতে ভরি । 


হাপসিছে প্রকৃতি গরবভরে, 

প্রতাত তাবিয়। গাহিছে পিক । 
ঠাঁদের হানিতে জগত হানে 

কাঞ্চন ছটায় উজলি দিক । 
প্রেমের বন্ধানে বাধিয়া চাদে 

হানিছে আকাশে তারকাকুল, 
হেরিয়া মধুর লে প্রেমছট? 

হাণিয়া লতায় ছুটিছে ফুল। 


৪২ 


অমিরগাথ|। 


৪৩] 


এজগত মাঝে কেবা না হানে 
এমন মধুর হাপিটিকার,__ 

বালক যুবক স্থবির মাতে 
হেরিলে ইহারে একটিবার€ 


হানির সাগর বিরলে পেয়ে 
যতনে তাহ! মথিয়। সুখে” 
বঞ্চিয়া সবারে চন্দ্রমা একা 
রেখেছে মাখায়ে আপনমুখে | 


হেরিয়। ঈদের মধুর হাসি 
শিশুরা নাচিছে মধুরতালে, 
কবির হৃদয়ে স্বভাব সুখে * 
ঝলকে ঝলকে অমিয় ঢালে । 


হাস হান টা এমনি ক'রে, 
মধুর মধুর মধুর পারা, 
মোর আখি ম্জল যাউক ভেসে 
তোমাহত হ'য়ে আপনা হারা 1. 
বোলপুর। 


শ্কল্ত্ & - 





শ্রথ হৃদি মাঝে করি ভর, 
কেতুইু বহিয়া বান করি তর্‌ তরু ? 

আধজাগ! আখি ছুটি, 

তোর পায় পড়ে লুটি, 
পরশিতে বর বপু দিক্‌ ভোলেকর । 


হায় হায় বৃথা সে প্রায়াম, 
তোর যে ছলন। দেখি নরে বারমাঁণ ! 
অদেখা মোহিনী বেশে, 
দাড়ান নিকটে এনে, 
অমিয়া ঢালের দিয়া মধুরিম হান! 


তবু ভুলে নাহি দিব ধরা, 
তোর কাজ দেখি.শুধু নরে ক্ষিপ্ত করা। 
ধরায় কি"জানে কেহ, 
ল?য়ে অশরীরি দেহ, 
খেলিতে এমন খেল প্রা মন হর ! 
| বোলপুর। 





[৪৫ 


৪৫ ] 


তলঙ্ষীতভ £ 


কোন্‌ দেব দেশ হ'তে 

এলে তুমি ঝরিয়া ধরায়? 
কোন্‌ মন্ত্র বলে বল 

পশ হেন মানব হিয়ীয় ! 


কি মোহিনী জান তুমি 
 হিংঅজাতি-আনতমস্তক । 
সারাবিশ্ব ভজে তোমা 
সারাধরা তোমারি স্তাবঝ । 


তরল নদীর দুম 

নেচে নেচে তর্‌ তর্‌ করি, 
নরের কঠোর হৃদি 

কেমনে ভিজাও মরি মরি ! 


অমিয়গাথ। । 


তব নিরাকার বাঁশী 
বাজে কিবা মধুর স্ুুতানে, 
ঢালি সপ্জীবনী সুধা 
সারাবিশ্ব নিজপাশে টানে । 
বোলপুর ॥ 





একথানি 


রত 
ক্তজীদশ্্ণন্লে £ 





তন্দ্রামগ্ন অলসের মত 
কত যুগ-যুগান্তর একাকি বসিয়া, 
ভাবিছ কি গত সুখ যত? 
অথবা ,সে ছুখস্তর রাখিছ গণিয়া ! 


যে চাহে তোমার মুখ পানে, 
চেয়ে দেখ তারে স্সেহে হইয়া বিভল 
_. নাহি ভাঙ বুক বজ্জটানে 
স্বার্থপর ভাঙে যথা দীন হৃদি তল। 


বু 


[ ৪৬ 


অমিয়গাথা ॥ 


কত যুগ যুগাস্ভের কথা” 
তোমার দরশে আজ উঠেছে জাগিয়া * 
থাক ঢাকা সে অজানাব্যথা, 


জীবন হউক ভোর ও গীতি গাহিয়। ! 
| বোলপুর। 


শুবভ্িহ্হিভল 


পপি সাপ 
৬ 


এক দুই ক'রে হায়, 

কতদিন চলে যায়, 

কিন্তু তার স্মতিটুকু 
মুছেন। কখন, 


সে যে অতি ধীরে ধীরে, 

জাগে মরমের তীরে, 

মানব হৃদয় তার 
নাধের আলন। 





শিপ 


€* মুর্শিদাবাদস্থ মতিঝিল নামক পুক্ষরিণী দৃষ্টে লিখিত । 


৪৭ ] 


অমিরগাথা । 


নববধুটির প্রায়, 

ঘোমট। খুলিয়া চায়, 

কতই অতীত গীতি 
মাখ। সে বদন। 


ওই মতিঝিল ওই, 
কিন্ত দে সুষমাকই, 
যেই দিন মহম্মদ 

. সহ প্রির়জন-- 


গ্রাসাদে তীরেতে ওর, 

ছইয়। স্থুখেতে ভোর, 

কল্পনায় নর্গরাজ্য 
করিত গঠন । 


্বর্গ মন্দাকিনী প্রায়, 

ওযেগে। নাচিত-হায়। 

তার সনে কতসুখে-_- 
"হইয়া মগন | 


[৪৮ 


০ 


আমিয়গাথা । 





সেদিন হ'য়েছে হত, 

কালগর্ডে সবনত, 

গেছে মহম্মদ, গ্ধু 
আছে মতিঝিল, 


নাহি নে মুকুতামণি, (১) 

নাহি দে সোহাগ খনি, 

অনন্ত তুষমা রাশি 
হয়েছে শিথিল | 


নাহি সে মোহিনীবেশ, 

নাহি নে সুখের লেশ, 

নাহি নে সম্পদ, শুধু « 
রয়েছে সলিল ! 


ক 


আজি এরে দেখি হায়, , 

কত কথা মনে ভায় 

কত পুরান্তন স্মতি 
জাগিছে হিয়ায় ! 


(১) শ্রবাদ আছে পূর্বে মতিঝিলে যুক্তা। জন্মাইত | 


৪৯ ] 


$ 


'অমির়গাথা। 
কালের কঠোর ঘায়, 

চির তরে নিদ্রা যায়, 

এক্রামও মহম্মদ 


ওর মিদ্ধ ছায়। (২) 


- আহা মরি সেই দুখে, 
বেদনা পাইয়া বুকে, 
বুঝি মতিঝিল আজ 

কাদিয়। লুটায় ! 


ওর সে সুষমা তাই, 
পড়িয়া হয়েছে ছাই, 
নাহি তাই সেই, শোভা 
নয়ন রঞ্জন | 


নে লব সুখের হালি, 

কালজ্রোতে গেছে ভানি, 

স্মৃতি শুধু পূর্কৃছটা। 
করিছে কীর্তন | 





(২) মতিঝিলের নিকট মহম্মদ ও এক্রামের সমাধি আছে। 


[* 


অমিয়গাথা । 





আঁজি মতিঝিল হায়, 

শ্রান মুখে শুধু গায়, 

জগতের অনিত্যতা৷ 
বরষি নয়ন । 





ূ্‌ বান্ল। ॥ 





হে স্ুুরসুন্দরি ! তুমি বল মান্ধবের»৮- 
কোন পুরাতন বন্ধু কত জনমের ! 
এড়াহতে তব কর, 
চাহে যদি কোন নর, 
অমনি যে বাধ তারে দিয়া শত ফের । 


কেন গো নরের ননে এ 'খৈলা তোমার ? 
তারা কি তোমার ওগো বড় আপনার ! 
তাই কিক্ষণেক তরে, 
পার না ছাড়িতে নরে, 
তাই নরে টান- দিতে আত্ম উপহার । 


৫১] 


আঁময়গাথা 1 


বল অয়ি বরাননে বামনা তোমার! 
মানবের ননে তুমি কেন একাকার ? 
হবর্গীয় ললনা তুমি, 
তোমার চরণ চুমি, 
হতাশ জীবনে আশ। জাগে শতবার | 


কোন কার্ধ্য তরে বল মানস মোহিনি ! 
মরতে নরের নহ খেলিছ এমনি ? 

তুমি কি নরের মিত্র 

বুঝি না ও কোন, চিত্র, 
বুঝি না ও চোখে তব ভানে কি চাহনি! 


হুগলি 


[ ৫২ 


ক্কুশ্মললান্বভীল্ত্র ওরা 
০্পুস্পবভী £ 





রাজমাতা আশে; ভবানী পূজিতে, 


গেছিনু পিতার বান, 

অভাগীর ভালে, জ্বলিল অনল, 
পুড়িল নকল আশ । 

তৃষায় কাতরে, 'চাহিলাম বারি, 
অন্বরে উদ্দিল মেঘ, 

আমার কপালে, উড়াইল মেঘে, 


দুর্ভাগ্য পবন ব্গে। 


* শিল।দিত্য মহিষী পুশ্পবতী পুত্র কামন! করিয়া তাহ! লাভাস্তে 
পিতৃ রাজ্যস্থিত জাগ্রত ভবানী দেবীর পূভার্ধে গমন করিয়াছিলেন 
সেই সময় শক্রসমরে শিলাদিত্য নিহত হন। অন্যান্য মহিবীগণ 
চিতারোহণ করেন। পিত্রালয় হইতে প্রত্যাগমন কালে পুষ্পব্তী 
এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজধানী না গিয়া ম্বীয় সী কমঙ্গাবতীর 
নিকট গিয়া যাহ] বলিয়াছিলেন তাছাই অবলম্বলে এই কবিতাটি 


লিখিত হইল । লেখিকা] । 
চু 


৫৩ ] 


আময়গাথ। 1 


পুত্ররত্ব নখি, লভিয়াছি কোলে, 
ভবানী দেবীর বরে। 


কিন্তু প্রাণপতি, ত্যজিয়। দাসীরে, 
শিয়াছেন চিরতরে । 


ছিল বড় সাধ, পুভ্রধনে মোর 
নাথ-কোলে অরপিয়ী, 


স্বরগের চিত্র মরতে হেরিক 


উথলি উঠিবে হিয়। ! 
সম্মুখ সমরে, পড়িয়া প্রাণেশ 


গেছেন ম্বরগ পুর, 

সুখ সাধস্থতি, আমারি কেবল, 
হৃদয় করিছে চুর। 

গ্রাণপতি সহ, নপ্রী নকল, 
গেছেন স্বর ধাম, 


আমিই র'য়েছি, যাতন। নহিতে, 
আমারে বিধাত। বাম। 


[৫৪ 


অনিরগাথা । 


প্তিবংশ মোর, গর্ভেতে আছিল, 
রক্ষিতে তাহার প্রাণ ০ 
সখিলো আমার, এ তুচ্ছ পরাণ, 


করিণি চিতায় দান। 


এবে অনুরোধ, দখিলো। তোমায়, 


লও পুজ্রধনে মোর, 


বেঁধ দিয়া স্মেহ ডোর । 


রাজপুজ্র নম, করিও শিক্ষিত, 
যতন করিয়া তায়। 

রাজকন্যা সনে, দিও পরিণয়, 
বেশী কি বলিব হায়! * 


পতিবংশ মোর, * এই পুকজ্র হতে, 
যাহার্তে উজ্জ্বল হয়-_- 

তাই করে৷ গখি ! নিবেদন মোর, 
হইওন1 নিরদয়। 


৫৫ ] 


'মিয়গাথা। 


সি 


তব করে পুরে, করি সমর্পণ 
আজি পতিপাশে যাই, 
তোমার দয়ায়, সে দেশেতে নখি, 


বেনলেো। আরাম পাই । 


শিলাদিত্য প্রিয়া, এতেক বলিয়! 
পশিল। চিতার মাঝে, 
দেববালাগণ, লইল। তাহারে 


শ্বরগে নবীন সাজে | 


জগত গাহিল, সতীর মাহাত্ম্য 
মলয় তাহাই গায়, 
শিলাদিত্য প্রিয়া, স্বরগেতে গিয়। 


নমিল৷ পতির পায় । 


বোলপুর। 


. [৫৬ 


৫৭ ] 


ভুন্তি £ 


কে তুমি মোহন বীণা 

লইয়। করে ? 
কোন্‌ দেব দেশ হ'তে, 
আনিয়াছ এ মরতে, 
মানবের দগ্ধ হিয়। 

মোহন তরে ! 


গ্রাইছ কতই গান , 
" ললিত তানে, 
দেখাইলে রণ ক্ষেত্রে, 
সে ভীষণ কুরুক্ষেত্রে, 
ছুটিতে অগণ্য ক্ষত্রে 
অনস্ভ-পানে | 


অমিয়গাথ। । 


স্পা 





দুর্যোধন নৃপতির 

7... ছুরাশা কথা, 
গুনালে পলকল নরে, 
দেখাইলে ভাল করে 
রাজ্য হারা পাগুবের 

বুকের ব্যথা । 

দেখাইলে পাঁগুবের 
. সত্য মমতা” 
উজল সুবরাক্ষরে, 
বুঝাইলে ভাল করে, 
“যথাধশ্ন চির দিন 
ৃ বিজয় তথা” ॥ 


বুকালে ত্রজের প্রোম 

| মধুর গেয়ে, 

দেখাইলে শকুম্ভল।, 

পৃতির চরণে দল?, 

কেমনে সহিল বুকে 
তাপবল- মেয়ে ! 


[ ৫৮ 


অমিয়গাথা। 


বা ৯ উিসতিান্ছি পালা 


তব করুণার বলে 
দেখেছিসবি, ০ 
দেখিছি দণ্ডক বনে, 
রাম নীতা আলাপনে 
প্রেমের অমূল্য ছটা 
মধুর ছবি 


লহরী বহাও কত 
মানমনদে, 
তুতলেতে কবি খষি, 
প্রেমমগ্র দিবা নিশি, 
পুরাও বানা মোর 
নগামিপদে, 


বোলপুর। 


নদী 


অবিরত শুধু কল কল,__ 
কোন্‌ সমাচার লয়ে কোথা যান বল্‌! 
কতবিরহীর ব্যথা, 
নিরাশার আকুলতা, 
তোর ওই কল গাঁনে যেন উছলায় ! 
তোর-_উন্মাদিনী প্রাণ কারে চায় ? 


তালে তালে নাচিয়া মোহন ! 
কতভৃত ভবিষ্যৎ করাও ম্মরণ। 
কখনে। বালিক। বেশে, 
স্ুল মধুর হেসে, 
তারাবধুসহ খেল কি খেলা মহান্‌ ! 
শ্ত আখিল'য়ে করি পান। 


[৬ 


অমিয়গণথা । 


পাপা টে 


যৌবনের তীব্র সন্মিলনে,_ 

কি খেলাও গরবিনী প্রকৃতির সনে 
হৃদয়ের শশধরে, পু 
আছাড়ি গরব ভরে, 

চুমিছ উন্মত্ত প্রাণে বেলার বদন, 

কি অপূর্ব সে প্রেম মিলন ! 


তোর দেই প্রেম আলিক্ষন,_- 
পারেনা নহিতে তার সে ক্ষুত্র জীবন । 
নব বাধা পায়ে ঠেলে, 
আপনা হারায়ে ফেলে, 
কত জনপদ ল'য়ে-_লইছে শরণ-_ 
তোরবুকে-কি চিত্র ভীষণ ! 


তরি গুলি যায় তর্‌ তর্‌, 

তোর বে আক্রোশ ভরা তাদের উপর । 
নাই দয়া নাই মায়া, 
কিবা সে,কঠোরছায়া, 


শুধুলোল জিহ্বা তোর বলে “দাওদাও* 


প্রকৃতিও বলে *নাওনাও” | 


৬১] ক 


গ 


অমিয়গাথ?। 


শসা র্পা তক্ছ সিসি পাত 


নিজ পাশে টানি তরিদল, 
বহাপ যেকত বুকে শোক অশ্রজল ! 
* কেন লো যৌবন বেলা, 
তোর এ ভীষণ খেলা, 
বল্না কাহার ভাবে এমন বিভল 2 
কিবা গান ক'রে কল্কল্‌! 
তুই কি তাপিত আখিজল ? 
সার? বিশ্বে না পাইয়া দাড়াইতে খল ! 
হেন উন্মাদিনী বেশে, 
ধাসকি অনন্ত দেশে, 
আমার মাথার কীরে সত্াক'রে বল ! 
মোরে তবে সাথে ল'য়ে চল । 
আমার এ হ্দয় নদীর, 
অনস্ত উচ্ছাস কত ভাঙ্ষিছে ছুতীর ! 
কতন্তপাকা'র স্মতি, 
দহিতেছে মোরে নিতি, 
দে তীব্র অনলশিখা নিবাইয়া দাও? 
পুত বুকে মোরে টেনে নাও । 
বোলপুর । 
[ ৩২ 


টিনিজ্দ, 


অবিরত তববুকে”_ 
বলকি তরঙ্গউঠে, 
কিসের লহরীছুটে, 
বিপুল গর্জনে কারে ডাক শতমুখে ! 


নিস্তবধ তব তীর,__ 

ন্লরগের গীতি লয়ে, * 

যেন হেথা যায় বয়ে, 
বাসম্ভ মলয় ঢালি শান্তির মদির। 


যেন দেব বালাগণ,__ 

বনি হ্বেথা নারাবেলা, 

খেলিছে প্রেমের খেলা, 
বিশাল নৌন্দর্যে-্বাধি মানবের মন । 


৬৩] 


অমিয়গাথা । 


সতপাস্পাস্পা্পিনি 2 পিপিপি 


যেন সুনীল গগণ, 
ওপুত সৌন্দ্্যে মাতি, 
চাহিতেছে দিবারাতি, 
সখ্য ভাবে করিবারে প্রেম আলিঙ্গণ 1 


নীলেনীলে একাকার,- 

দুজনে দুজনে টানে, 

দুজনে উন্মত্ত পাণে,_ 
দেখাইছে লৌন্দ্যের মহিমা অপার ! 


তব ও বিশাল বুকে, 
কত কি র'য়েছে ঢাকা, 
না দেখে যায় না থাকা, 
তাহ ত্যোতে সারা বিশ্ব ধায় শতমুখে ? 


তোমাতে বিতশ নবে,-- 
রবিশশী তারাঙ্লে, 
আনন্দে ডুবিতেচলে, 
ডুবিয়া তোমাতে যেন কত সুখী হকে। 


স্পা 


ও 


ভমিয়গাথ!। 


স্পিনিং ১? পির সিএ ভা ছি 


যথাযত নদ নদী, 

বাই উধাও প্রাণে, 

আমিছে তোমার পানে, 
ভরম। তোমাতে ডুবে শান্তি পায় যদি । 


তুমিও বিভল চিতে, 
ধরি আশ্রিতের করে, পু 
লতেছ দোহাগ ভরে, 
'আমারেকি বিচ্ছু ঠাই পারিবে গো দিতে? 
* বোলপুর। 


২ঙ্গীত্পোহুল 


পাপী 
(তারত সম্রাজ্জী ভিক্টোরিয়া দেবীর স্বর্থা্রাহন 
উপলক্ষে ১) 
একি,শুনি আজ, 
কামাণের কি ভীষণ, 
গুরু গুরু গরজন, 


পড়িল ভারত বক্ষে শত তীক্ষধা্জ |. 


৬ ] | ৬ ্ 


অমিয়গাখা। 


রে লিলা ৯ পা সিনা সিল পিসিসি 


বার স্সেহ ছায়,- 

ভুলিয়া যাতনাছু ঃখ, 

উত্নাহে ভরিয়' বুক, 
আছিল ভারত রাণী কত না আশায় ! 


চেয়ে ধার মুখ, 

ভারত মাতার বুকে, 

ছুটে ছিল শত নুখে, 
কল্পনায়, গড়া কত নন্দনের সুখ | 


*ঘেই দেবী নাই৮_ 
 থামথাম কি সন্বাদ, 
কেনরে সাধিন বাদ, 
হিয়া যে শতধা হয় বালাই বালাই ॥ 


একি নমীরণ, £ 

একি আজ তোর রীতি, 

কেন এ বিজয়! গীতি, 
এলিরে ভারত বক্ষে করিতে অর্পন' ! 


- [ ৬৬ 


অমিয়গাথা 


শামস সিসি সপন 


ওহে দিনকর ! 

কোন্‌ সুখে বল আজ, ০ 

উদ্দিলে ভারত মাঝ, 
আজ যে ভারত বক্ষে শুধু অগ্রিস্তর। 


আজি ধর] ভরা, 

আধার--আশধারস্তর, 

কোটি কগে উঠে স্বর, 
*কে।থায় মা ভিক্টোরিয়া গ্রুজা দুখ হরা1 1” 


ওমা ভিক্টোরিয়া ! 

তাজিপুত দিংহানন, 

কোথা যাও কি কারণ, 
অমর বাঞ্ছিত রাজ মুকুট ফেলিয়া | 


একি দয়াময়ি ! 
যে দয়ে স্তরে স্তরে, 
দয়া স্মেহ বান করে, 
মৃতু আজ তার কাছে হইয়াছে জয়ী! 


৬৭] 


অমিয়গাথ|। 


বাত অপি ৯ ৬৮ 


স্তত্যু নিরদয় ! 
নাই তোর ধম্মাধম্ম, 
একিরে নিঠুর কর্ম্ম, 

কাহার জীবন আজ ক'রেছিস জয়! 


হায় যে জীবন 
সমগ্র ভারত তরে 
ত্বেহ প্রেম মুক্ত করে 
না বিচারি ভেদাভেদ করেছে অর্পণ ! 


হায় যে জীবন 
' ভারত ভরসা থল," 
ধারে স্মরি অবিরল 
ভুলে এ ভারতবানী অনস্ত বেদন,-_ 


হায় সে জীবন,-- 
হা নিঠুর নিরমম 
পাষাণ কঠোর যম 
বল্রে কেমনে আঞ্জ করিলি হরণ ? 


1 ৬৮ 


স্পা এ স্পা ৫ 


শু] 


কাশি আপা 


্মরণে ও নাষ,-- 
ভারতের বক্ষে মরি, 
বহিতেছে কি লহরী, 

কি উচ্ছণনে অন্ধকার তার হিয়া ধাম, 


কি বলিব তার, 
তুমি যে গো ছিলে তার, 
আশীর্বাদ দেবতার, 


তুমি যে রতন তার অনন্ত আশার ! 


ঢালি আখি জল, 
রঙ 

( আজি ) আলেকজান্দ্িয়া লাম, 
গাও সবে অবিরাম, 


 গ্লাও মেই নাম তরু লতা ফুল ফুল। 


গাও,তার নাম, 
হইয়ধ আপনাহারা।, 
গাঁও চন্দ্র সূর্য্য তারা, 


গাও পিক গাও ভূঙ্গ গাও অবিরাম । 


এ সিসি 0৯৫ আটা ছিলি উ লাল ৯৫৯৭ ৫৯ শী 


গাঁও গ্রহ মাল, 
গাঁও যত তিথিবার, 
গাও বর্ষ অনিবার, 
বহ সেই পৃত নামে নিশ্বান প্রশ্বাৰ | 


সত্যই কি হায়,-- 
কাপাইয়া লক্ষ লক্ষ, 
প্রজার ভগন বক্ষ, 

চলিলে ভারত-_দেবি পৃত অমরায় ! 


যাও দেবি তবে! 
- বিধাতার কি আহ্বান, 
কি মহিমামাখা তান; 
শুনায় তোমারে বুঝি দ্েববাল। সবে। 


(তাই) ত্যজি ধরারাম, 
ত্যজি রাজেন্দ্রাণীবেশ, 
চলিয়াছ দেব দেশ, 


পরম পিতার পদে করিতে প্রণাম । 


[** 


অমিয় গাথা। 


৭১ ] 


যাঁও দেবি তবে! 

আমরা গাহিব নিতি, 

তোমারি পবিত্র মীতি, 
তোমারি মঙ্গল গাথা ব্যাপ্তরবে ভবে । 


তুমি জেগেরবে, 

নিয়ত ভারত বুকে, / 

কি যাতনা কিবা সুখে, 
মরিয়াও তুমি যে মা ম্বতুষ্জয়ী হবে। 


কর আশীর্বাদ, 
নব নৃপতির লনে 
'যেন তব প্রজাগণে* * 
সুখে থাকে পেয়ে তার করুণা প্রসাদ । 


যাও তবে যাও ! ্ 
আহ্বানিছে ছেব ভেরী, 
আরুঙউ নবেনা দেরি, 
ভারতের বক্ষে পুত আশীর্বাদ দাও । 
(নব নৃপতির শিরে আশীষ ছড়াও ! 
বদনগঞ্জ শ্যামবাজার | 


স্বাজ্লম্লা £ 


পথটা 


বাজায় মোহন বীণ। 
অপসীমের মাঝে, 
তৃপ্তি অতি ক্ষুদ্র প্রাণ, 
কোথা তার তুচ্ছটান, 
তাহার প্রতুত্ব শুধু 
সীমাবদ্ধ কাজে । 


বাসনার নাহি শেষ 
অনস্ত অপার । 
সীমাবদ্ধ কারাগারে 
কে পারে বাধিতে তারে, 
সলীমে "সশীম পুত 
|] নন্মিলন্ তার ! 
হুগলী । 


[ ৭২ 


স্থিত] 


রঙ 


সবল 


অয়ি বরাক্ষনে কার মোহন মুরলী 
করিল পরাণ তব এমন বিভল,__ 
কার প্রেমগীতি কারে দিতে উপহার -- 
কোথায় চলেছ হেন করে ঢল ঢল? 


কোথা আজ গোপবাল' গাথিছে মালিকা,_- 
কোথা আজ গোপীকার নৈশ অভিপার ? 
কোথায় সে কুন্থমিত নিকুপ্ধ কানন 

কই দে আকুল আখি বাউরা রাধার ! 


ক্$ধুই কি সেই সুর্মতি বল সথি আজ, 
উছলার় তোমার ও বরাঙ্গ ছটায় ! 

সে প্রেম লীলার আঙ্ছ কোথা অবলান 
বল.ষে প্রেমের খেলা আঙজিলো কোথায় ! 


অমিয়গাথা ৷ 


আর কিলে। তোর বুকে হয়না মিলন,__ 
ত্যজেন। কালাকি হেথ। মান-তগুশ্বান ! 
আজ কি রৃথাই তোর ও কল নিম্বন? 


বহেকাকি বুকে আর নে প্রেম উচ্ছাস । 
বৃন্দাবন । 


আভজ্ সনন্মর্প্ি ॥ 





আনে কেবা সীমন্তিনী পরি নীলাম্বর, 
হীরক মুকুট শিরে মরিকি উজর ! 
আর কাল আধ রাঙা গগন প্রাঙ্গণ, 
আলোক আধার যেন মিলিয়া দুজন-_ 
বলিছে মরম-কথা জড়াজড়ি করি-_- 
নাহি যেন দেখা শুন। কত যুগ ধরি ॥ 


একত্রে আলোক আধা মরি কি সুন্দর ! 
সহম্বতা' নতী যথা পরি বক্তার্থর__ 
চলিলে পতির পাশে পশিতে চিতায়-_- 
কি এক মদির আোত বহে এধরায় ! 


আমিয়গাগা? 


স্পা সিস্ট জি, লোপা, 


৭৫ ] 


তেমনি এ'নব ছটা উজলি ভূবন, 
দেখাইছে ম্বর্গ মর্তে পুত সম্মিলন । 


ধরণী নবীন বেশে লাজিল মধুব, 
বাজিল চৌদিকে শঙ্া মাতানীয়াস্থর | 
বাজিল ফ্েবতালফষে কাংন করতাল, 
ভকত মধুর স্তোৌত্র পঠিছে রসাল । 
পরিশ্রান্ত গ্রাণখানি লয়ে ধীরে ধীরে, 
চলিল। রক্তিম রবি নীল িন্ধু তীরে । 


হেনকালে সন্ধ্যা সতী দিলা দরশন,' 
নাদরে করিয়। রবি স্েহ আলিঙ্গন । 
ঈপি তার করে প্রিয় রাজ্যখানি সুখে” 
শান্তি আশে দিল! ঝাপ নীল লিন্কু-বুকে | 
নাগরের নীলঞ্জল করে ছলছল; 
আত্মনমর্পণ বিশ্ব গাহিল কেবল । 


মাগুর।। 


চে 


বুল মুতভ্ভ্য £ 


এসগো মরণ সখা ! 
,দেহ প্রেম আলিঙ্গন ! 
ও গ্বত পরশে মোর 
জুড়াক জীবন মন 


ভুমিগো দীনের সখা 

' ভুমি সখা তাঁপিতের*-- 
ভূমিগো মোহন আশা 

| শান্তি হারা জীবনের । 


জগতের অবজ্জেয় 


যে অভাগা আতিশয়,__ 
তব প্রেম আলিজনে 
সেওত বঞ্চিত নয় ! 


অমিয়গাথা। 


বিশাল সাআজ্য-পতি ৃ 
মুষ্টিক ভিখারী আর.-_ 

ভাব না পার্থক্য কিছু 
বে তুল্য গো তোমাৰ । 


সকলের সমভাবে 
স্নেহ অঙ্কে টেনে লগয়ে, 
শিখাও কি বিশ্বপ্ডেম « 
জগতে বিভোর হ'য়ে ! 


সক 


কেনগো তোমারে সবে 
আলিঙ্গিতে নাহি চায়, 

আমিত ওমুখে হেরি 
পবিত্র ত্রিদিব ছায়!» 


শীতলিতে দ্ধ হৃদি' 
তোমার সমান আর, 
বল সখ ভ্রিজগতে 
আছে কার অধিকার ! 


স্বত্যুত স্কুখের নহে 
যাতনার নিরবাণ,, 

স্বালাময় জীবনের 

, মধুময় অবসান 1 


আমিত করিনা ভয় 
এন কাছে মধু হেসে । 
ল'য়েশ্চল আমারে গে। 
তোমার শাস্তির দেশে । 


হুগলী । 


ভআন্বাল্ ভাঞ্খল। £ 





জীবনের মোর চির এ সাধন, 
জাহুবী সলিল সম, 
পবিত্র তরল তম, 

হেরিৰ ভূতলে পূত মানক জীবন । 


অযিয়গারা 1 


শুধু গোর এইগো। সাধন, 
নীরব জেযাদ্ছনা রাতে, 
মেদুর মলয় বাতে, 
দেখিব ন্বগের চিত্র-ভূতলে মোহন । 


জীবনের সাধনা আমার, 
অভায়ীরে ভাল বানি, 
দিয়। টাদ মধু-হাসি, ' 

সাদরে খুলিয়া দিবে গোলোক-ছুয়ার | 


নীরবেতে মোর ক্ষুদ্র প্রাণ, 

এই সদা ভাবে মনে» , 
বনি তৃণ আত্তারণে, 
বিশ্বের সৌন্দর্যগীতি শুনিবে মন্থান্‌। 


আরগো! সাধনা এই তমোর,- 

এ স্তবধ*হ্দি মাঝে, 

দেখিব নবীন সাজে-- 
কল্পনার চার চিত্র-_বিশ্ব ধাহে ভোর. 


শি 


অমিয়গাথা। 


আর নিতি সাধে মোর মন,-- 
বাণভটউ ভবভূতি, 
কালির *%* পবিত্র ধ্যতি-_ 
যাবে--ডুবে যাবে চির এতুচ্ছ জীবন । 


এই বড় সাধ গো আমার, 
সংসারের তুচ্ছ টান, 
ক'রে ফেলে শতখান,-__ 

কাদিব ধরিয়া গল। বন বীথিকার । 


এই সদ! সাধে মোর মন, 
গোলাপ যুখিক। নে, 
কব কথা নিরজনে, 
হবে মোর পিকভূঙ্গ আপনার জন । 


আর আছে একটি সাধন, 
, বমিনীল সিস্কৃতটে, 
হেরিব মানস পটে, 
বিশ্বের অস্থায়ী গতি হায়রে কেমন ! 


৬ স্ধালিদান। পা, ০ 


[৮ 


অমিয়গাখা। 


দি লাস্ট পাস তা পাটি তিল শি পি 


৮] 


আর এই লাধন! আগার, 
পৃত জাহ্ুবীর নীরে, 
মিশাইব ধীরে ধীরে, 

মোর দর্দছদয়ের নয়ন আপার । 


আর এই আমার সাধন-- 
মে তপ্ত নয়ন জল, 
আোতে বয়েঢল ঢল, 
পরিশিবে “একমেবা দ্বিতীয়” চরণ । 


আর এই ধাধনা আমার, 
দিয়া ভালবান। ডাল।, . 
আমায়ে দিবেনা ম্বালাঃ 
ক্ষণিক সংসার--যার সকলি অঁদার ! 


এই স্ধ। আমার সাধন, 
আমারে, মিশাব পরে, 
চাবনা নিজের তরে, 
একটিও ধূলিকপ। জীবনে কখন । 


অমিয়গাথা । 


আর এই সাধনা আমার, 
ধৌতকরি হিয়া দেশ, 
*আনন্দং ব্রহ্ম” বেশ, 
পুজিব ঢালিয়া নিতি প্রেমের আনার । 


এ সাধনা করিতে সাধন, 
বসেছি সমাধি ক্ষেত্রে, 
হেরি যেন যুগনেত্রে, 


করিছে বিশাল বিশ্ব কি প্রেম বর্ণ । 
হুগলী । 


বআহ্নাল্ ত্দীন্বল্ন £ 





বিভে। আমার জীবন,_- 

স্রজিলখেো। কি কারণ, 

কিব। তাহে প্রয়োজন, 
গুধুকি নয়ন ধারা করিতে বর্ষণ ! 


[৮২ 


অমিয়গাথ।। 


শি লিল ৯৪৯৫ ৭ লাস্ট সিলিখ তত তাত পাই ক 


বিভো আমার জীবন, 
স্মেহ প্রেম উপহারে, প 
যায়গে। পুজিতে যারে, 

সে কেন হৃদয় দলে দিয়া দুচরণ ! 


ধিশ্ব কেনগো এমন ? 
একটি স্নেহের ভাষা, 
ব'লে না পুরায় আশা, 
উপেখা অনলে দেয় পোড়ায়ে জীবন । 


বিভো আমার জীবন,-- 
লৌন্দ্যয পিয়াসে হার+ 
কেনগো উন্মস্তে ধায়, 

ধায় যদি কেন হয় দলিত এমন,! 


বিভো৷ আমার জীবন, 
নাহি জনি কিযে চায়, 
শুধু করে হায় হায়, 
জানিনা প্রাণের মাঝে কি তীত্র বেদন। 


৮৩] 


অআযিয়গাথ। | 


কি বিষান্দে ভিয়মান, 
গুলে আবরণ খান, 
কেহ কি দেখিবে ্ভানি আপনার জন ! 


বিভো। আমার জীরন,--" 
কাদিবারে নিরবধি 
জগতে এসেছে যদি, 

লাধ আশা ভরে কেন এতই মখন ! 


- ফিভো। আমার জীবন,-. 
বিশ্বের বিচিত্র গতি, 
দেখি কেন এক রতি, 
নাহি পায় সুখশান্তি করেখো। রোদন ! 


ঞ্ 


হায় বিশ্ববাসিজন, 
'বিষ্বপ্ডোম ভূলে গিয়া, - 
কি.লৌছে বেঁধেছে হিয়া, 
ঞভাঙ ভাই” দলাদলি কি চিত্র ভীষণ ! 


* [৪ 


খমিক্গাথ। 





বিশ্ব কেনগো এমন ? 
মবাই আপনা চায়, 
পরাথেতে আপনান্, 
কেহ না৷ করিতে জানে আত্ম বরজন! 
ক 
বল এ নীতি ফেমন ? 
ধনমদে মত্ত যারা, 
দিনেরে দেখিলে তার, 
ফেলগো ভ্রকুটি বাণে প্টেডায় জীবন ! 


একি দৃশ্য ভগবন্‌ 

এই যদি বিশ্বরীতি, * 

মিছে কেন “প্রেমপ্রীত্তি” 
ব্ন্ডিধান__তার শুধু বাড়ায় এমন! 


ভষে হেথা কি কারণ, 
মিছে গোজ। ছন্ষাত্ব, 
দিছে ছাট) নীতিতত্ব, 
জগৎ ভাশুব নৃত্যে হেক না পূত্রশ,৮- 


৮] 


অমিয়গাথ|। 


সর ১ ৯৮ সর্প তি সি সি সস্সিন 


তাহে কার কি বেদন,-- 
মুখোন পরিয়া হেন, 
প্রেম গ্রীতি ভান্‌ কেন, 

যদ্দি হেথা প্রেম প্রীতি জলের লিখন ! 


৫ 
বিভে। আমার জীবন, 
এ ছলন1 ভর। দেশে, 
তবে আর কি আবেশে, 
চাহে ওগো প্রেম প্রীতি ভিক্ষা অকারণ ? 
বল--ওগো। আমার জীবন, 
মিছাই কি প্রেম সাধে, 
মিছ। কি কেবল কাদে, 
না-না-তার নহে দ্থা রোদন কখন ! 


আমি-- করিয়াছি দরশন, 

এখনে। পবিত্র জাজে, 

হেথা প্রেম গ্রীতি রাঁজে, 
একাধারে ন্বর্গ মর্ত হেথা সম্মিলন ! 


[৮৬ 


অমিয়গাথা ৷ রর 


স্পা ভা সল্প স্পা পা স্পা সপ 


বিভে। তাই এ জীবন-_ 

আজিও আকুল স্বরে, 

প্রেম প্রীতি ভিক্ষাকরে, 
ভামাইতে প্রীতি নদে এ বিশ্ব ভুবন | 


আশা হবে কি পুরণ € 

অথবা হইবে নার, 

সাধ আশ! গে। আমার, 
কাদিয়া ফুরাবে মোর অনন্ত জীবন । 


জ্বাল-ন্বিল্লা £ 


চি 


ঠা 





চি 
৬ 


ওনহে বালিকা ও যে দলিত কুসুম, 
দেখেনি সুখের সুখ জীবনে কখন, 
স্বপন ফুরাঁয়ে গেছে না ভাঙ্গিতে ঘুম 
অনম্ভ আধারে প্রাণ হয়েছে মগন। 


৮৭] * 


এ অন্দিরগাখা। | 


০ এ২ািপিস্থ্পাসিিনিিলিততা পিপি 


হায় স্বার্থপর বিশ্ব ও পবিজ্র ফুলে, 
আপনার স্বার্থ জালে রেখেছে বাঁধিয়া, 
কি লক্ষ্যে ও হৃদি ভর! দেখেন? তা ভুলে, 
দেখেমাক কি সৌন্দব্যে ভরা ওই হিয়া | 


রাখিয়াছে বাঁধি ওরে সীমার কারায়,- 
দেয় না অনীমে তারে দিতে গো পাতার, 
বুঝিল ন। বুক ওর ভর কি ব্যথায়, 

বুঝিল না প্রাণে ওর কি যে হাহাকার! 


বুঝেনা মানব হায়, মানব ধরম৮ 
সারের ক্কুত্র কার্য মাধনের তরে-_ 

ভাবে বিশ্ব লভেছে গো উহারা জনম ॥ 

বুঝেনা ষে কি দেবত্ব ওই হৃদি পরে । 


কেন এ কুসুম ৰেভো ঝরে গো। অকা লে 
কেন গে৷ তাদের বুকে গুঁধু অগ্রিত্তর_ 
কেন এত দুখ বিধি ওদের কপালে ? 
ওরাকি তোমার নহে স্থষ্টির ভিতর ? 


[৮৮ 


অমিয়গাথা। 


জি ৯১ ৯৪ সি পপি পি তথ ঠোউপরিটিজপ্সি 


হায় বিভো1"ও কুসুমে স্বার্থপর নর-- 
চরণে এমন যদি করিল দলন-_ 
তুমি গে! লইক্রা তুলে হৃদয় উপর,__ 
দেখাও এ বিশ্বেতব করুণা কেমন ! 


তব প্রেমান্থত দিয়। ওবুকের কালি, 
করুণ করিয়া দেব দাও গে] মুছিয়া | 
ভরে দাও ও হৃদয় প্রেম শান্তি ঢালি, 
জগত প্লাবিত হোক ও পদ চুমিয়া। 


হুগলী । 
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ঢাল বীণা ঢাল আবার সে সুধা! 
মিটুক আঙ্গার এ অনন্ত ক্ষুধা । 

যে সুধার তরে, 

অসুর অমরে, 
মেতে উঠেছিল হইয়। উন্মাদ, 
নে সুধায় বীণ। ! নাহি মোর বাধ। 


ওরে যে অম্থত বণ্টনের তরে, 
দেবহৃষীকেশ দেবে ছল করে,-- 
আনি নারীবেশে, 
ছলিল1 মহেশে। 
সে অস্ত তুই রাখ দূরে রাখ !, 
দেবতার তাহা-দেবতারি থটক। 


তারোচেয়ে উচ্চ তারোচেয়ে আর, 
আছে তোর মাঝে অস্থত আমার । 
আঙ্ তারি আশে, 
আন তোর পাশে, 


অমিয়গাঁথা। 


সা অিপিিনাসিঠাসিপাসটিা এ পাউিলাসশপিসিপি লিসা 


* খোল ত্বরা খোল্‌ স্মৃতির দুয়ার-- 
-তবেই মিটিবে বাসন! আমার | 


তার চেয়ে আর কি আছে নরের ? 
তার পদে নত শ্ুধা অমরের ৃ 
অতীতের শ্বাস, 
যাতিনা হতাশ, 
বর্তমানে শুধু সুধার আধার । 
সাস্তবনার স্থল দীন অভাগার। 


সে একটি শ্বাস জড়ায়ে এখন,_- 
পারি শতবর্ষ যাপিতে জীবন ! 
গুন দেই কথা, 
জাগা লেই ব্যথা, 
পলাঁক ছুটিয়া সমস্ত মরণ-_ 
নিশা অবনানে তারকা যেমন । 


বোলপুর। 
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কিগান গাহিয়। 
কোথায় যান ? 
কার লাগি প্রাণ 
এত উদাস & 


কোন্সুর তোর 
গাঁনেতে ঝরে, * 
কেন সে আমারে 

পাগল করে ? 


আমার কতকি 
পুরাণ স্মতি, 
ভাতিছে বে পাখি ! 
ওগানে নিতি | 


অমিয়গাথ। | 





তোর ওই গানে 
. মরম-প্দেশে, 
একখানি সুর 
আদিছে ভেলে ॥ 


কেন তোর গানে 
এমন হই, 

আমি যেন আর 
আমাতে নই । 


বল্রে এ গান 
পেলি কোথায় ? 
"সঙ্ণবে পাগল 
করিলি বায়! 
» পারিনখ বীধিতে 
পরাণ আর, 
বল্‌রে এ গান 


হরিলি কার ! 
বোলপুর । 


রঃ | ৯৬ 
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অভভিভ্বানন ? 


রিট 


কতই কেঁদেছি কতই সেধেছি 
তর সে চরণ তলে,_- 


মেত চাহিল না, ফিরিয়া এলনা, 
অভিমানে গেল চ'লে। 


মুছে গেল ধীরে, মরমের তীরে, 


তার সে সম্মতির কণ,_- 
তবে কেন আর, তপ্ত আখিধার 
দহিতেছে এ জীবন । 
সখের শয়নে, _ বিভল জীবনে, 
সে কত ম্বপন দেখে, 
নিক্ষল কাদনা, আকুল বেদনা, 
কেন তারে মরে ডেকে |. 
কত দিন গত, _ অপরাধী মত্ত, 
পড়ে আছে গো বিজনে | 
কে জানে গো তার, অভিমান ভার, 
যাবে কি না এ জীবনে ! 
হুগলা। 


রা 





সেকালের সেই কথ! 
আর কি তোমার সখা, 


| হবে তা স্মরণ £ 
সুদূর অতীত গর্ভে 

সেদিন এখন হায় 
লতেছে মরণ ! 


বারেক বল গো 'ুনি 
আর কি মরমে জাগে 
অত্বীতের কথা, 
মরমের ঘারে আর 
দেয় কি আঘাত নখে 
সেই--সুখমাখাব্যথা ! 


[৯৮ 
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দেখিয়া দেখিয়া মুখ 
হ'ত না তৃগ্ডির শ্রান্তি-_ 
তাই সদ। ব্বেখা,_- 


নব পরিচয় যেন, 
নে চাহনী মাঝে ছিল 


নব ভাব লেখা । 


তখন প্রাণ্ণের ভাষা 


ফুটিত না মুখে কভু, 
.. ফুঙ্গিত নয়নে,- 

আখির নীরব ভাষা 
সকলি বুঝায্ে দিত 

উঠিত যা মনে 
আজ নাহি লভে ভাষা * 
নুতন জীবন আকর | 

ও পুত পরাণে, 


€সে অগাধ পোষ তৃষা 
ল'তেছে ক্রি তৃণ্ডি আজ ! 
বল কোন্‌ খানে ? 


৮১৯৫ মা তি ৪৮০৯১ সত ভা হল ১৪ 


গিয়াছে কক্সনা গুধু-_ 
আছে কি ছলনা আজ, 
এ ছুটি পরাঁণে__ 
সেই কি ভািছে এবে 
হিয়ার মরম দেশ, 
' শতীক্ষ তীব্র টানে । 
, বোলপুর । 


রাম 


িশন্স নব্লোম্লে 





কি মদিরা ঝরে সখে ! নয়নে তোমার ! 
_ হেরিলে পাগল হই, 
আমি যেন আমি নই, 
ত্রিজগত পলকেতে হয়, একাকার ! 
মুহুর্থেক মাঝে"হয়, 
অনন্ত জীবন লয়, 
নবীন জীবনী জাগে চকিতে আবার 


র্‌ $ | জজ. 


অমিয়গাথ]। 





ভেবেছিনু মনে মনে, 
দেখা হ'লে দুইজনে, ী 
চৌখে চোখে রব, বাধা মানিবনা আর । 
ব্যর্থ সে কল্পনা লেখা, 
যেমন হইল দেখা, 
রোধিল শরম আমি মরমের দ্বার | 
কি যেন ও চোখে ছিল, 
মরবন্থ লুটে নিল, 
নারিল নহিতে আখি ও আখির ভার। 
হলনাক চেয়ে থাকা 
মিছ? কল্পনারে ডাকা, 
আজি শরমের কাছে প্রণয়ের হার। 


হুগুলী। 


ক্ষাত্ভীও 
-্ধীিটি 
দাড়াও দাড়াও প্রভে। বারেক ফ্লাড়াও ! 
দাঁও দেবে বুক চিরে, 
না চাও ন। চাবে ফিরে, 
বারেক দাড়াও শুধু মোর মাথা খাও। 


বার্থ শেরেম ভালবাম্সা, 
তবুও গহিছে আশা, 
কি জানিবে কত ব্যথা ছি অধিরল ! 
ব্বর্গের দেবতা তু্গি, 
কফি ধিষাক্ মর্তভূিঃ 
মানবের বুকে হেথা ত্বলে ফি অনল*-- 


কি তুমি বুঝিবে তার, 
কাজ নাই বুঝে আর, 
ধু-_বারেক দাড়ায়ে পূজা করগো গ্রহণ | 
ওই তারকার মত, ব 
আমি নখ অবিরত, 
এক দিঠে অনিমিখে পুজি ও চরণ । 


[১৭২ 


অমিয়গাথা! | 





নীরধ লাধলা। মোর, 

নীরবে জীবন ভোর, | 
তুমি-_-বিজলী ঝলকে কেন বাড়াও আধার? 

ওই নীল নৈশাকাশে, 


কত শত তার? ভালে, 
রয়েছে বুকের মাঝে কি ব্যথ। কাহার-- 


্ 


লইতে সংবাদ তার, 
এত মাথা ব্যথ। কার, 

কেবা কোথা লয় খোজ ক্ষুদ্র বালুকার ! 
নীরবে ফুটিয়৷ ফুল, 

নীরবে হইবে পুল, 

নীরবে ভাঙিবে বুক সাগর বেলার ! 
কিছু ক্ষতি নাহি তায়, , 
শুধু এ মিনতি পায়, 

হুদয় আকাশে উদ্দি দিও দরশন 4 
মোরে কিছু নাহি দিও, 
শুধু মোর পুজা নিও-_ 

আনিয়। বনিও তথ! দিছি বে আনন! 


হুগলি । 
৬৬] 
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এ বিশ্ব রহস্য কি যে বুঝিতে নারি, 

অনন্ত অনম্ত টান, 

| প্রতিপলে ভাঙে প্রাণ, 

তবুও পরাণ লুটে চরণে তারি । 
অস্বত বলিয়। যায়, 
চুমুকে শুষিনু হায়, 

গ্ররল হইয়া হে যে দহিল হৃদি | 
ফুরাঁল সাধের খেলা, 
সে করিল হেল! ফেলা, 

কেন এ বিধান করে দারুণ বিধি | 

পলকে স্বপন ছুটে, 
কল্পনা ব্টনন। টুটে, 

নৈরাশ্ বিষাদ বুকে জাগিছে এসে । 
ভাবিয়া-আপন জন, 
যাহাকে সঁপিন্ু মনঃ 

দেত না চাহিল ফিরে মধুর হেলে | 


| [১৪৪ 


অমিয়গাথা। 
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তবু না ভাঙিল ভুল, 
গেলন] যাতনা মূল, 
কি যে কুহেলিকা হায় বুঝিতে নারি,__ 
আমি পদে দিব প্রাণ, 
সে করিবে খান খান, 
তবুও বাধন পেতে করুণা তারি । 
হুগলী ।' 


ধস 


তন্যান্গেলী 


০০ 


ডেকনা আমায় চেওনা ফিরাতে 
সংসারের হালি মাথান বুকে, 

বিষাদ বেদন। এ হায় ভরা 
বিষাদ লহরী খেলিছে মুখে । 

এ হানির মাঝে, এ বিষাদ ব্যথ1, 
বল গে! ঘ্ললিয়া কি হবে ফল! 

পূর্ণ শশধরে, ৪ মেঘে আবরিলে, 
কে পারে রোধিতে নয়ন জল ! 


১৩৫ ] ৪ ৪ 


অনিয়গাথা ॥ 


সি ০ বানি লা সা ৯, লাস পাস 


পিক মুখরিত, : : খধর ঈীতিকা, 


নিঠুর নিদাঘ রোধয়ে যবে, 
পুজে কি তাহারে, প্রতি সুন্দরী__ 


কুন্ুুম ভূষণ হইয়! ভবে ? 


আমি কোন্‌ সুখে, ফিরিব সংসারে 
বিষাদ গীতিত্তে ব্যথিতে নরে, 
এখানে নবাই 7 সখের সাধক 


বিষাদে কেহ কি আদর করে? 


আমি--আপনাঁর ভাবে রহিব মগন,-_- 
মোব সনে কেহ দেধন। বাদ । 
"আপনি ফুটিব আপনি ঝরিব, 


তবেই পুরিবে আমার সাধ । 


আমি- ফুলের সুবাস যতনে বহিব, 
ঢালিব এ সারা জগত বুকে. 
চাদিম। ছানিয়।, . সুধারাশি দিয়া, 


প্রেমের গীতিকা লিখিব সুখে | 


[১৯৬ 


অমিয় গাথ!। 





প্নে প্রেম গীতিক! পড়িয়। গুনিয়া, 
রিশ্ব প্রেমে হবে পাগল সরে, » 
চির জীবনের , সাধনা আমার 


তবেই ঘ্লজনি পুরণ হবে ! 


সে প্রেম লহরে ভাপিবে জগত 
রহিবে না উচ্চ নীচের ভেদ, 
কলের বুকে ববে প্োম শ্বোত, 


রচিবে মকলে প্রেমের, বেদ । 


সেই প্রেম-বেদ, দরশ পরশে, 
পলাইবে স্বার্থ ছলনা দ্ধেন্ন। 
অধ্যয়নে তারা রহিবে না আর 


জগতে একটু বেদনা লেশ।, 


খুলিবে স্বর্গের. সুবর্ণ দুয়ার, 
সবার পবিত্র হৃদয় ক্ষেত্রে, 
সেই নব যুগ , সন্মিত বদনে, 


হেরিবে সবাই বিভল নেত্রে ! 


খ্ঙ্ণ ] ও ৫ 


অমিয়গাথা। 


5১৭ সত উল পন সিসি উড 


যথা তারাকুল উজল ভূষণা 
. শোভিতেছে একি গগ্গনাননে,_ 
একেরি তনয় তনয়! ভাবিয়া 


তেমনি যেদিন মানরগণে১- 


একতা মালিক করিয়! ধারণ, 
গাহিয়া বিভুর প্রেমের. গান, 
একের জন্টেতে অচ্ঠে হালি দিবে, 


নিজ স্বার্থ বলি খুলিয়। প্রাণ, 


চির জীবনের নাধনা আমার 
তখনি সজনি পূরণ হবে । 
এ নীতি সাধিতে করি প্রাণপণ 


আমিগে। যোগিনী হ'য়েছি ভবে ! 


কে আছ কোথায় সোদরা সোদর, 
আমার মিনতি বারেক শোন ! 
এইব্রতে আনি, . দিসে যোগদান, 
ডাকিছে তোদের যোগিনী বোন ! 
হামবাজার--বদনগঞ্জ । 


[১৮ 


অআভ্ভিন্ে £ 





ভূমি গো অতিথি ! আমাদের ঘরে, 
কেন এদেছিলে ক্ষণেকের তরে % 
এলে যদি কেন চকিতে পলালে ? 
কেন বা অপার অমিয় ছড়ালে ! 


গেলে যদি যাও--বেখে গেলে কেন,-- 
আমাদের বুকে স্মতিটুকু হেন ৯, 
গয়ে গো বাড়ায় যাতন। অপার ! 
বিজলী যেমন বাড়ায় আধার । 


নর-বুকে যথা! মলয় পবন,-_ 
অতীত গৌরব কর!য় স্মরণ . 
স্বতি তব ছবি তেমনি ফুটায়-_- 
এত ব্যবধান তবু কন হার ! 


১০৯] 


অমিয়গা থ।। 


স্পা সিবস্পিস্পিসসিসিপা সিল ০ 


ঘুরিছে-_-অস্থায়ী না ছি'ড়িয়া তান? 
যদি জান বল এ কোন্‌ বিধান? 
কুন্থুম গিয়াছে, কেন গো সৌরভ 


ছড়ায় মিছাই__অতীত্ গৌরব ? 
বোলপুর। 


 বস্ণি্ঞ ? 


বিধাতার প্রেম আশীর্বাদ 
স্বরগের করুণা মমতা, 
গোলোকের ভালবাব।, 
মরতের মাধ আশা, 

হতাশের প্রেম আকুলতা, 


বাশরীর মধুমাখা স্বর, 
* .. বঙ্গীতের মাতানীয় তান, 
.. * বেদের প্রণব খানি, 
টাদের আলোক মানি, 
সাধকের আল্মহারা প্রাণ, 


[ ১১ 


আঅশিমগাথ! । 


আপস তিরিশ সত পাস 


১১১] 


খতুমাঝে বলভ্ত মোহন, 
বরষার স্বদুমন্দ ধারা, 
সিন্ধু মুকুতা মণি, 
সুখ মোহাগের খণি, 

সাধে নর এত আত্মহার! ! 


প্রেমেতে মিলন নম শি, 
বিরহীর নয়নের জল, 
নন্দনের সুধা-পারা, 
কবির কলপনখ পারা, 


অরনে নরোজ নিরমল ; 


শোকের সান্ত্বনা ধারাশিঙ 
নংনারের অচ্ছেছ্য বন্ধন,* 
নিতি হেরি সুখে তার, 
ত্রিজগত একাকার, 
স্বর্গ মর্তে দু আকর্ষণ | 
হুগলী । 


আম্াভ্নল £ 





আয় পাঠু হৃদয় রতন! 
আজ বঙ্গে ঘরে ঘরে 
প্রাণের মোহাগতরে, 
ভগিনীরা করিতেছে ভ্রাতু আবাহন ! 
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাই, 
আজ কেহ দূরে নাই, 
আতা ভগিনীর আজ শুভ সম্মিলন ) 


আয় পাঁচু হৃদয় রতন ! 
' বঙ্গ অবলার বুকে, 
আজ ভাই শতমুখে, 
জ্লাতার কল্যাণ ছুটে মরি কি মোহন । 
বরষের ভ্রাভৃগ্রীতি, 
নিরমল স্নেহ স্থৃতি, 
মথিত করিছে আজ তখিনীর মন। 


[১১২ 


মআজিয়গাথা 1 


আয় পাচু ছদয় রতন ! 
বোনে দিতে মহা নন্দ, ০ 
অন্ভিন কাচ্ছারি বন্ধ, 
ভ্রাতার ভগিনী আজ স্থুখে নিমগন ! 
একটি বরষ পরে 
প্রাণাধিক সহোদিরে 
ভগ্গিনী আশীষ ঢালে খুলি প্রাণ মন | 


আয় পঁঢু হৃদয় রতন! 
একটি বরষ ধরি, 
ভ্রাতার কলতাণ মরি, 
দাধিয়াছে ভশিনীরা করিয়া যতন; 
তাহেক্সান করাইয়া, * 
পুষ্প মালা পরাইয়া, 
জ্রাতৃ অমরত্ব যাচে ভগিনী-জীবন ! 


আয় পাচু হৃদয় রতন ! 
লয়ে ভুর্বাশীষ ধান, 
জেহাশীষ দিব দান, 


১১৩] 


অমিয়গাথ! । 


শসপসিথ অস্প সিসি ৯০ 
৯ 


উথলিবে হৃদি মোর হেরি ও বদন 
আয় তোরে বুকে নিয়ে, 
টাদ মুখে চুম দিয়ে, 

তোমারে শিবত্ব দিব ছানিয়া ভুবন । 


আয় পাঁচু হদয় রতন ! 
নবে দিয়া ভাই ফোঁটা, 
এড়ায় যমের খোঁটা, 
আমিই কি শুধু ভাই করিব দর্শন ? 
প্রীতির চন্দন দিয়া, 
আয় ফোটা পরাইয়া ; 
“যমের দৃয়ারে কাটা” করি রে অর্পণ | 


আয় পাঁঢু হৃদয়-রতন! 
,কি দিব মিষ্টান্ন আর, 
স্েহ প্রেম উপহার, 
লহরে দিদির তোর করিয়া যতন । 
শুভ ভাই দ্বিতীয়ায়, 
«ভাই ফোটা” নিবি আয়, 
বড়দিদি করে তোর শুভ আবাহন। 


৫ 
৫ 


[ ১১৪ 


অমিয়গাথা। 
০ রর 


এস যার আসিবারে মন, 
যার ঘরে বোন নাই, রি 
হও (নস আমার ভাই, 
আমি দিব “ভাই ফোটা” করিয়া যতন । 
একত। চন্দন দিয়া, 
«ভাই ফৌটা” পরাইয়।, ্ 


ভানাইব প্রীতি নদে নবার জীবন । 
বোলপুর। 


সস 


হুল ও সনহ্লীল্পলী 





ফুল। তুমি গো আনিবে ব'লে,_- 
নিতুই পাঁঝের বেলা, 
সখীননে*করি খেলা, 
তুমি না চাহিয়। যাও আনমনে চ'লে। 


১১৫] ৬ 


অমিয়গাথা । 


স্পা বুলি পি অত, পালা 


তোমারি প্রীতির লাগি, 

আমি সারা নিশি জাগি, 
ভুমি তনা লও খোজ চিরদাপী ব'লে; 
' মুক্ত বাতায়ন দিয়া, 
তুষিতে প্রণয়ী হিয়া, 


তুমি যে চলিয়া যাও অভাগীরে দ'লে। 


তুমি--_নাহি বুঝ ভালবাসা, 
প্রেম ল'য়ে সকাতরে, 
যেথাকে তোমার তরে; 

তোমার ঘটেন। ষেগো৷ তার পাশে আব । 
মানবের নুগুমুখে, 
খেলিবারে যাও সুখে, 

মিটে কি আমার তাহে প্রণয় পিয়াস ? 
তুমি ত তুলিয়া "মোরে, 
বেড়াইছ বিশ্ব, ভ'রে, 

মোর বুকে তবে কেন মিছে প্রেম-আশা ? 


[ ১১৬ 


অমিয়গাথা। 


তপন ভিসি ১৫ ২৫ ৯ স্পা ৯৮৯০ 


তুমি খেল মন শখে,-- 
আমি যে পাগল মেয়ে, , 
আছি তব মুখ চেয়ে, 
কত প্রেম কত আর্তি ছুটিতেছে বুকে ! 
সুদীর্ঘ রজনী মোর, 
তোমারি বিরহে ভোর, 
'অনস্ত নিরাশ আশা ছুটে শত মুখে | 
সুবাস সঙ্গিনী সহ, 
ডাকি তোম। অহরহ, 
না পেয়ে তোমার স্সেহ আমি মরি দুখে ! 


সমীরণ। সেকি কথা প্রাণময়ি ! 
ভাল বান তুমি মোরে, 
আমি কি বানিনা তোরে, 
এধারণা শোভে তোরে বরাননে অয়ি £ 
তা নয় তা নয় পিয়া, 
তোরি প্রেমে গড়া হিয়া, 
ফুলে সমীরণে প্রেম দেখ বিশ্বজয়ী। 


১১৭ ] 


ছআমিয়গাথ! । 


শউপপিছিতপ৯ি লি রা বাসি পা 


করিনা পরশ ভোরে, 
থাকি এক পাশে বরে, 
তা'বলে কি আমি তব নহি মনোময়ি ! 


তুমি,আছ হৃদি ভোরে, 
তবে ইহ। নত্য মানি, 
ভাতা কি নাহি জানি, .. 
নরম লুটাইতে নারী__পদোপরে-_. ৭ 
সখিলো৷ শিখিনি তাই, 
. তা বলে কি প্রেম নাই, 
নরের প্রণয় নখি দুদিনের তরে ! 
দুদিন দেখায় তারা? 
কত প্রেমে মাতোয়ারা, 
বাসনা হইলে পূর্ণ নিজ মুর্তি ধরে । 


তুমি কি জাননা হায় ! 
_ নরের প্রণয় প্রীতি 
গুধু কল্পনার গীতি, 
তাহাদের ধম্মাধম্ম শুধু বক্তৃতায় ! 


৮ ্‌ [১১৮ 


অমিয়গাথা । 


পিপল তত তল জল ত ০৭৫২ 


আমি ত মানুষ নই, 

নানা কাজে ব্যস্ত রই, 
আমার পরাণ ঢালা জগতের গায় | 

আমারে সপেছি পরে, 

সদ] খাটি পর তরে, 
আপন বলিয়। স্নেহ ঢালি ষে সবায়। 


1 


আমি তমানুষ নই, 
দেহ লয়ে টানাটানি, 
সে প্রণয় নাহি জনি, 
মরমের তলে আমি শুধু ডুবে রই। 
বেশী কি বলিব শুন, , 
কল্লান্ত “স্থায়িনঃ গুণ, 
সেই মধুরতা তোর আমি লুটে লই। 
তবে কেন হাক্রতাশ; 
কেন মিছা দীর্ঘশ্বাস, 
বুঝে দেখ মোরু প্রেম শুধু বিশ্বজয়ী। 
মাগুর যশোর । 


১১৯] 


সাঙ্গীলেল্স উচ্ছুবস্ন॥ 





কে গো তুমি মরমে আমার? 
নিন্ধু-বক্ষ আোতমত, 
আন যাও অবিরত, 
_মোরতরে আনবল কিবা খুমাচাঁর ? 
রুরেছি বাদনা ওগো! আমি শত বার--" 
ইইব পাষাণী পারা, 
টালিব মা! অ1খিধার', 
ডুবাব বিস্বতি জলে মূরতি তোমার ! 


হায় তাহ! হয়কি কখন ! 
পুজিয়াছি যারে দিয়া, 
মার নমগ্র হিয়া, 
 ভারেকি ভুলিতে আর পারে কভু মন! 
ন1! না৷ পারিবনা আমি দিতে বিসর্জন । 
।. ইষ্টদেবতার পায়, ্‌ 
যে জন ডুবেছে হায়; 
ভূলে কি সে ইষ্টদেবে থাকিতে জীবন ? 


[১২৪ 


* অমিরগাথ! | 


এ যে মহা পবিত্র রতন, 


ধাময় ভালবাসা, ্ 
প্রাণের সাধনা আশা, 


তারি বলে পায় নর দেব দরশন ! 

স্বার্থপরতায় জ্বলে নরক ভীষণ | 
আমি যে আপনাকুলে, 
দিছি প্রাণ পদ মূলে, 

ও চরণ পুজা শুধু আমার সাধন । 


পুতপ্রেম ইথে উথলায় । 
ও পুত চরণ ছাঁয়, 
পাপ তাপ দুরে যায়, 
| দয় ভরিয়া উঠে স্বগশয় ছটায় ।. 
বেদের মহিমা উঠে জাগিয়। ঠিয়ায় । 
কি আনন্দে চিত ভোর, 
ছিড়ে কুত্তার ডোর, 
সাধে কি আপনা দিছি আমি ওই পায় ! 


১২১] 
| ১১ 


অমিযগাথা |" 
চ'লে যাবে কত শত দিন) 
নিতি পুজে ভাঁলবাপা, 
তবু না মিটিবে আশা, 
অনন্ত বাসনা কত প্রাণে হবে লীন । 
তবু সেই ভালবাসা হবে না মলিন ! 
শুধু এই স্বতিটুক, 
লইয়। বাঁধিব বুক, 


ঝলিবে হৃদয়ে ওই জ্যোতি নিশি দিন । 


ভালবাসা কে ভুলে কখন, 
ধে পারে ভুলিতে ন্তায়, 
তার সম কেবা হায়, 
নিঠুর হাদয় হীন আছে গো এমন ! 
আমার সুখের সাধ ও স্যতি স্মরণ | 
একটি কাহিনী লয়ে, 
শতবধ যাবে বয়ে, 


স্পেস 


সেই স্মতি দিবে মোরে নবীন জীবন 


অমিরগাথা ] 


বিশ্ব প্রেমে ডুবিব তখন, 


বুলিয়া এ ক্ষুদ্র প্রাণ, 
গাহিব প্রেমের গান, 


দেখাব প্রেমের ছবি মধুর কেমন । 
এই রুদ্ধ মরমের কাহিনী তখন, 


মধুর মধুর লেশে, ৃ 
পড়াইবে কাছে এলে, 


দেখাইবে ত্রিজগত্ে মোহন স্বপন | 
বাঁলেশ্বর। 


ভুক্বত্দ্বান্ £ 





সেকি ঘুম-ঘোর ? 
নাধের দে ফুল-মালা, 
পরাণে পরাণ ঢালা, 
আজে! ষে কাহিনী লেখা মরমেতে মোর । 


১২৩ ] কু 


অমিয়গাথা ৷ 


নেকি ঘুম-ঘোর ? 

উজল উজল পারা, 

আকাশে হীরার তারা,-- 
যবে গণিভাম দুহে সুখে হ'য়ে ভোর 1-- 


সেকি ঘুম ঘোর ? 
ফুটন্ত গোলাপ গুলি, 
বাভানে পড়িত ঢুলি, 

নাচিয়া নাঁচিয়া সেই কম-কায়ে তোর ! 


সেকি ঘুম-ঘোর ৯ 
তোরে ফুল ভূষা দিয়া, 
ফুলরাণী লাঙ্গাইয়া, 

পলক বিহীন চোখে চেয়ে থাকা মোর । 


সেকি খুম-ঘোর 2 

তোর ওই সুখ চেয়ে, 

অস্বতে যাইত ছেয়ে, 
যেদিন এ ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র হদি মোর ! 


অমিয়গাথা 1 


সেকি ঘুম-ঘোর ? 

স্তব্ধ আখি পথ দিয়া, 

প্রাণ যেত বাহিরিয়া, 
পড়িত আবেগে লুটে ওচরণে তোর ! 


নেকি ঘম-ঘোর ? 
রত প্রানে তর কবি, ৯ 
অমিয়া লই হরি, 
প্রাণের উচ্ছসে যবে নয়ন ৮কোর ! 
গেকি ঘুম-ঘোর ? 
যদি ভাহা ঘমঘোর, 
পাক তে কেলি মোর 


ঘুম-ঘোর বিনা ভবে কিবা আছে মোর 


মি ঘুম ঘোর," 
এই ঘোরে ড়বেরয়ে, 
পলকে ম্াহপে বায়ে, 
এমনি এমনি নখি আক নু তল । 
থাক ঘুম ঘোর । 


সুন্নি ॥ 





তুমি বুঝি ভেবেছ এখন, 
প্রেম পুণ্য প্রীতি আকা, 
মন্দার মাধুরী মাখ।, 
মেই যে অন্নতময় তোমার বদন, 
হইয়াছি চিরতরে আমি বিস্মরণ ! 


সে মুখ কি ছুলিবার হায়! 
কোন্‌ মুর্খ হেন অন্ধ, 
শভিবে পরমানন্দ,__ 
মুলা পর্শমণি দলিয়া হেলায় ! 
কেমনে সুলিব তোমা ভোলা নাকি যায়! 


আখি মাঝে-ওই কূপরাশি,-- 

নীরব প্রহরী মত, 

জাগিতেছে অবিরত, 
ও ম্বত গন্ধ আসে মলয়ায় ভালি। 
জোছনা ভোমারি কথা নিতি কহে আসি । 


১ +% 


কশিশি 


অমিয়গাথ1। 


প্রর্ুতির মধুমাখা বাশী, 
আসিয় কাণের মাঝে, 
ওই নাম ল'য়ে বাজে, 
কীধে এ পরাণ দিয় কি অজ্ঞান! ফ।সী ! 
সাধে কি উধাও প্রাণ এতই উদ্বানী ! 


রও তুমি দূর নিরালায়,- 
বিরহের গলা ধারে, 
অসীম সোহাগভরে, 
মিলন লহরী ছুটে আত্মায় আত্মায়। 
শত বা নহত দূর কিবা আসে দায়! 


এই ত মিলন মধুম্গ্গা ১7 
নাহি ইপে হা ভতাশ, 
প্রাণ ভাড। দীর্ঘশ্বাল, 
নাহিক কামনা গন্ধ আবিলতাময় | 
দেব্স্থ মাধুরী নিতি এ মিলনে বয় । 


৭২৭ ] 


অমিন্নগাথা | 


নাহি চাই ধরার মিলন, 
আমি চাহি হেনরূপে, 
জদি মাঝে চুপে চুপে, 
নোমান ডুবিয়া যাবে এ তুচ্ছ জীবন । 
জদয়ে এমনি তুমি দিবে দরশন | 


ঞ 


আমে চাহি এমনি মিলন,-- 
হবেনা চোখের দেখা, 
মরমে মরমে লেখা, 


লক্ষ যোজ্নেতে রবি নলিনী যেমন | 
ভানেই অয্বহানন্দে মাতিবে জীবন । 


তুমি শুধু জগিবে হিয়ার, 

যেন কভু ভাল বেসে, 

দাড়ায়োনা কানে এসে, 
ভাল বালিবারে শুধু দিওগো। আমায়-ল 
মানসেতে পুষ্পা্জলি আমি দিব পায়। 


'অমিয়গাথা। 


তুমি কাছে হেরিলে আমায়, 
মুধায়োনা স্েহ বোলে, 
যেও কম পায় দলে, 
করোনা বেণেনী মোরে প্রেম বাব্সায় । 
(তুমি শুধু) প্রেমের দেবতা হ'য়ে বোন এহিয়ায় । 
বোল্পুর। 


আল্ুন্ল আহুজ্লাল £ 


পাম্প প শিলা চট বটি । ৬ শপ 


তুমি (কোথায় এখন, 

লয়! ভূষিত আখি, 

আমি পথ চেশ্সেথাকি, 
চেয়ে থাকে স্মধামুখী রবিরে যেমন । 

ডেকে ডেকে হই সারা 

তবুও না পাই সাড়া, 
কেমনে নিঠুর বল হইলে এমন! 


অনময়গাপ!। 


নিতি যে তখন হায়, 


ন1 ডাকিতে একবার, 
দেখা দিতে শতবার, 


ভাজ এত অপরাধ কি করেছি পায়! 


তত স্ব্রেহ ভুলে কেন, 
নিঠর হইলে হেন, 


এ দারুণ নিঠর-া সাজে কি তোমায় ! 


জাগিছ গে। হিয়া মাঝ, 
.ভোমারি মুরতি দিয়া, 
পরিপূণণ মোর হিয়া, 
হবে গো নয়ন ধারা কেন ঝরে আজ! 
হ্েখাকার পৃত ছবি, 
রাঙা শশী কচি রবি, 
যে উষা এখানে হালে পরি নব নাজ-_ 


তারা নিতুই তোমায়__ 
ঢালিয়া সোণালীছটা, 
বাড়ায় সুষমা ঘটা, 

কোমল পরশে তারা তোমারে জাগায় । 


[ ১৩ 


অআমিয়গাথা | 


এই বায়ু ম্েহ ভরে, 
যায় গো তোমার ঘরে, 
স্বতুল বীজন করি তোমারে জুড়ায়। 


ভবে কেন এতদ্বর,-- 
কেন নাহি ফিরে চাও, 
ডাকিলে না লাডাদাও, 
অথবা পশেনা তথা মোর কগস্ুর । 
কিন্বা তুমি দেব পারা, 
আমি নর আক্মহাবা, 
টলেনা নরের ডাকে ছেবজদিপুর । 


যা্দ তোমার এখন, 
বতন্ক ডাকিতে আর, 
নাভি মো অধিকার, 

কে!ন মক্ত জপি ভবে বহিন জীবন ? 


আর 


ও নাম 2&ণব্ মোর, 


অমিয়গাথা | 


কে বলিল দেবভায়-_£ 
নরের ডাকিতে নাই, 
তাঁও কি গে হয় ছাই, 
দেবতার নাম জপি নর সিদ্ধি পায়। 
তবে কেন ডাকিবনা, 
কেন মুখ ম্মরিবনা, 
কেন পদ ভাসাবনা নয়ন ধারায়! 


এই বুঝে মোর মন, 
দেসঙদি দয়া ভরা, 
ন! ডাকিতে দেয় ধরা, 

তাই তোমারে আমি ডাকি অনুক্ষণ | 
পাথিব বাসনা নাই, 
প্রেম নিক্ধ হ'তে চাই, 

ও চরণে মিশাইত্ছে চাহি এজীশীবন । 


তাই নিতি করি আবাহন.- 
বেশী নয়--একবার 
দিবেকি দর্শন আর, 

প্রীতির কুম্ুমে আমি করিব পুজন। 


অমিয়গাখা ৷ 


বারেক দেখিতে চাই, 
দেখিব কি বল তাহ, * 


বড় সাধ নিদ্দহব হেরি ও চরণ । 
« পালাড়া। 


আতহ্বাল্স 0দললতভ। & 





আমার দেবতা, 
নিম্মল শারদরাকা, 
শান্তি প্রীতিবুকে মাথা, 
নাহি সেরাকার মাঝে কলঙ্কের হার! 
স্বগখয় অস্ত দিয়া, 
পূণ সে পবিত্র হিয়া, 
বাতা সুরভি ঢালা পরশনে "চার, 
বদনে উছলে নিতি কক্ুণা মমতা | 


১৩৬) 
২২ 


অমিয়গাথা । 


পিপিপি সত আপস 


আমার দেবতা,__ 
যে তারে বারেক দেখে, 
স্েহ গ্রীতি দেয় ডেকে, 

মে তারে করিতে চায় বড় আপনার । 


তার নে চরণ তলে, 
বসিলে পরাণ গলে, 


না জানি এধন মোর কত তপস্থ্যার ! 
কি আর বলিব নখি। মরমের কথা । 


অমার দেবতা, 

খুঁজ' বিশ্বে আগাগোড়া, 

মিলেনি সে দেব_জোড়া, 
জীবন্ত করুণা তিনি স্বর্গ দেবতার। 


অপরে পায়নি যাহা, 
আমিই পেয়েছি তাহা, 


তোমরা মানুষ ভাব কি ক্ষতি আমার! 
খআমি ত দেখেছি তায় দেবঅমরতা ! 


[ ১৩৪ 


অমিযগাখা। 


আমার দেবতা, 
কত স্বেহে চল ঢল, 
তোরা কি জানিবি বল, 
কি জানিবিকেন আমি এত আত্মহারা | 
যভ নে বদন চাই, 
ভিত নুতনন্থ পাই, 
দেখিতে দেখিতে আমি হ'য়ে বাক সার! । 
ভাবি এ দুর্লভ ধন রাখিব গে! কোথা । 


ক 


খামার দেব হাঁ, 
না জানে শঠতভাছল, * 
তার কাব্য অবিরল, পু 
মুক্ত করে ম্বেহ ঢাল! ধূরণীর গার । 
পরশিলে তার বায়; 
হদ্রয় জড়ায়ে যার, 
শান্তি পারাবার চিনি মোর এ ধরার ! 
আমার দেবতা সি দেবের মমতা ! 


১০৫] 


খআমিয়গাপা। 


আমার দেবতা, 

লইয়া বিভল হিয়া, 

মুক্ত বাতায়ন দিয়া, 
দেখিয়াছি কতদিন বহিতে গঙ্গায়-_ 


কিস্ত গো এমন ধরা, 
দেখিনি পাগল করা, 


পরাণ জুড়ান ছবি পুণ্য প্রতিভায় 1 
দেখিনি, এমন তাহে দেব পবিভ্রতা ! 


আগার দেবতা, 

দেখেছি বসন্ত কালে, 

গোলাপ ছ্থলিতে ডালে, 
কতটুকু হাসি তাহ্ছে, কত মুল্য তার? 

যাকিছু সুন্দর আছে, 

তাহাই--আসিয়া কাছে 
লুটিছে চরণ তলে মোর দেবতার ! 
সাধে কি এ পরাণের এত উন্মত্ততা ? 


[ ১৩৩ 


অমিরগাথা। 


আমার দেবতা,__ 

কবিত্ব কল্পনা খনি, 

সত প্রাণে নঞ্জীবনী, 
ভার পদ পুলে জাগে জীবনী আমার । 

আমার দেবভথ লব, 

তিনি বিনা আমি শব, 
আমার দেবত। ভিনি প্রীনি প্রতিম্র ! 
তার ছার়ে ভুলিয়াছি প্জি নম্মরতা ! 


রখ 
গা 


আমার দেবতা, 

শিখেছি তাঙ্গার ঠাই, 
প্রেমের মরণ নাজ, 

উঠুক মরণ বাধু কারে ভভতঙ্কার। * 
উবু এ গাণয় মর্ম, | 
বহিৰে উজ্জ্বলতম 

ত্বরগা মবভ তাঙ্েহনবে একাকার 

লেবিব ও পর্ধ রমা হরে মেঝে যেঘা ॥ 


১৩৭] 


জমিয়গাখা। 


পাপা সাদি উপ স্পা: ৮ নি 


, আমার দেবতা, 
বেশী কিছু নাহি নাধ, 
এই কর আশীর্বাদ, 
তব অনুরাগে যেন রছি নিতি ভোর । 
চাঁহিনা স্বর্গীয় দেবে, 
কিফল তদের সেবে, 


চাঞ্েনা জড়ের শান্তি এ পরাণ মোর । 
তারাত জানেন কু হেসে দিতে কথা । 


আমার দেবতা," 
কোটি কোটি তপস্ঠার,--১ 
তুমি গে দেবত। হর, 


কোন'লাঙ্গে অন্য দেবে দে চাহিবে আর) 


মাবাপ ষেদেব-করে, 
অরপিলা মমাদরে, 


সাঁধিতে সাধনা তারি বাসনা অমার । 
আম চই--৪ চরণে পেতে তম্ময়ত। । 


[১৩৮ 
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'আমার দেবতা, 
আমি ওই পৃনপায়,_ 
যা দ্রেখেছি তাকি যায়, 
বর্ণিতে ভাষায় কিব৷ কর্পন৷ ছটায়। 
চেয়ে থাকি চুপে চুপে, 
ডুবি বিশ্ব বা রূপে, 
পরে কি জানিবে প্রাণ কেন যে তলায় ! 
বেশী কি বলিব আর প্রাণের দেবতা । 
বোলপুর। 


স্ক্নী 0 


কে বলিল মোর বুক ভরা কালিমায় ! 
ওনুরতি বুকে যার, 
ভবে ক ভাবনা তার, 

কি দুখ তাহার থে ও চরণে লুটায়! 


১৬৯] 


খঘমিয়গাপ! 


ইন্দিরা তা, ০4 


ফুলের শুধুই সুখ ফুটিয়া ধরায় 
তেমনি গো.ও চরণে, 
আত্ম ঢালি কায়মনে, 

অম্নত লহলী ছুটে মোর এ হিযায়! 


ভেবনা আমার তরে-কি দুখ আমার ! 
ও প্রেম অম্নত ময়, 
ভরিয়ছে এ দয়, 
মরমে বহে না জো ভীব্র আকাকঙ্কার | 


তবে বল, ওগে? নখা, কিদুখ আমার ! 
তুমি প্রাণারাম ইস্ট, 
উপদেষ্রা উপদিষ্র, 

ইহ লোক পর লোকে তুমি শুধুসার ! 


দ্বেবতা গলে বত দরে দেখা নাহি যায়__ 
দেবতালে বিশ্বন্থামী,_ 
অনন্ত মে-_সান্ত আমি, 
ভাই গে! ধরিতে আমি পারিন। ভাছায়। 
উছলে দেবস্ধব তব বরাঙ্গ'ছটায়! 


(১৪, 


অমিয়গাখা। 


আমার এ শামন্তালয়ে, 
আস তুমি শান্ত হয়ে, 
সাধেকি ও পৃত পদে পরাণ লুটায় ! 


“একমেবাদ্িতীয়ম্” ভুমি চিতে মোর, 
যখন যে দিকে চাই, ্ 
তোমারে দেখিতে পাই, 


তোমারি ধেয়ানে মদা এ হৃদয় ভোর । 


পু 
বু 


অভাব অতপ্ত ক্ষোভ কিছু নাহি আর,-- 
ও মুখে নয়ন রাখি, 
আমিযবে চেয়েথাকি, 


বুঝি যবে তাহে প্রীতি উলে তামার-- 


তখন এ ভবে আমি নাহি থাকি আর । 


আপনারে দেখি পৃর্ণ, 
অভাব আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ, 


তখনি দেখিতে পাই জ্যোতি অমরার । 


১৪১] 


অমিয়গাথা। 
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বল "বে মোর চেয়ে কে সুখী আবার? 
তুমি ইষ্ট দেব মোর, 
ও চরণে হয়ে ভোর, 
ফেলিব ছিডিয় স্বার্থ এ তুচ্ছ ধরার। 
দেবতা ভাবিয়া গুধু পূজিব চরণ । 


চাহিবনা ভাল বানা, 
, রাখিবন। নাধ আশা, 


হেরি ও চরণ হবে ক্লুভার্থ জীবন । 


স্বর্গীয় জ্যোতিতে পূর্ণ হৃদয় আমার । 
সুখে পূর্ণ হিয়াধাম, 
নিত্য নব প্রাণারাম, 
ছুখিনী-বলিয়। মোরে ভেব্নাগে। আর । 


ভেবন! যন্ত্রণাময় আমার জীবন । 


তবে যে নয়ন জল, 
ঝরিতেছে অবিরল, 


যাতনার তীব্র শিখ: নহে নে কখন। 


[১৪২ 


অমিয়গাথা। 


ও পৃতত প্রেমেতে গেছে গলিয়া হদয়,_ 
প্রেম-রনে গলাহিয়া, , 
ঝরিতেছে আখি দিয়া, 

দেখাতে এ ক্ষুদ্র প্রাণ কি অস্নতময় । 


এরে যদ্দি দুখ বল সখ কোথা আর! 
এই যদি সত্য দুখ, 
এ ছাড়া যে তুচ্ছ সুখ, 
ভ্রমেও চাহেন৷ তারে পরাণ আমার । 


«ই মোর সত্য সুখ জীবন আরাম। 
গাহি এ সুখের গান, 
নিত্য পাব নব প্রাণ, 
উথলিবে নিতি তাহে এ হৃদয় ধাম। 


র্‌ বালেশ্বর। 


১৪৩] 


ম্যোগী লামা 1 


কেডুমি কেনগো হেন আমার কাছে? 
আমিত জাবনে মরা, 
মরমে অনল ভরা, 
সরে মাও কম--কায় ঝললে পাছে! 
যে দেখে আমারে হায়, 
সেই দরেসরেযায়, 
কাঙালে করিতে দয়া হেথা আছে? 


কত দয় কত ন্পেহ জগতে ভাসে । 
*- আমারি নয়ন ধার, 
পশেন। মরমে কার, 
«| আখি কেহই নাহি মুছাতে আসে। 
দয় ম্লেহ হেখাকার, 
াদার খাতায় সার, 
ব্যধিতে এখানে কেহ ভাল না বাসে। 


[১৪৪ 


জঅমিরগাথা। 


দগধ হৃদয় মোর স্বেহ্ের আশে, 
াড়ালে ল'নার ঠাই, 
সেযষেবলেদর ছ!ই, 
হুদয় ভািয়া দেয় কুটি হাসে। 
জগত গুরুর দেশ, 
আধু “দেয় উপদেশ, 
বুঝেনা মর্মে কার কি বাথ ভানে। 


তাই,--শনপুরে অশ্রঃজলে ঘর বেঁধেছি, 
দীর্ঘশ্বান নখীলনে, 
পাড়ে শান্ি এ নি'জনে, 
ল্গার নিঠর বড় াক্ষ বুঝেছি ৃ 
আর লন*নারের গান, 
কটনিতে না চাহে প্রাণ, 


শে 


নন্থ আরাম গেহ হেখা পেয়েছি । 


নাধিব জীবন-ব্রাত্ত এখানে নিতি, 
ভাচিযাছে ভাড। প্রাণ, 


লংপারেতে নাহি টান, 


১৪৫ 7 


অমিয়গাথ!। 


চা” ব'লে কি পোড়া প্রাণে ববে না প্রীতি ! 
সাধিয়া তপস্যাযোগ, 
ভুলিব এ কর্্মভোগ, 
গাহিবে পরাণ তাহে আরাম সীতি । 


কে তুমি এ যোগ ব্রত ভাঁডিতে এলে,-- 
সক্দীবনী সুধা ঢালি, 
তুমি এ বুকের কালি, 
ধোবেকি-অথব। যাবে চরণে ঠেলে! 


শতচর্ণ এ হৃদয়, 
তাই পদে পদে ভয়, 


কি জানি তুমিও পাছে যাও গো ফেলে। 


এত যে যাতনা, ভুলি ও মুখ চেয়ে । 
ওযেগো স্বগীয় মুখ, 
স্মরণেতে হরে দুখ, 
দরশে অস্বত বহে মরম ছেয়ে। 
ও চরণে নিশিদিন, 
তাই চাহি হ'তে লীন, 
তাই এই যোগ সাধি--পাগল মেয়ে । 


[ ১৪৬ 


অমিরপাধা। 


১৪৭) 


ভেঙন! এ যোগ মোর পরি চরণে | 
রেখে দাও তম কথা, 
থাক এ বুকের ব্যথা, 

তুমি কি বুঝিবে ইথে কিস্ুখ মনে! 
এই যোগে ডুবে রব, 
পাইব জীবন নব, 

উছলি উঠিবে প্রাণ ওই স্মরণে । 


ভ্তিলী ভীন্মে । 


নীরবে ঈ্াড়ায়েছিনু তটিনী তীরে, 
ভাঙা চাদ তলে তলে, 
ডুবিছ্ধে নদীর জলে, 

অজানা বেদনা কত ভুলিতে ধীরে । 
আমারি রম কথ, 
বুক ভরা আকুল-া, 

বলিতে নারিনু তার চরণে ফিরে, 


গ্সমিযগাঘ1 | 


সে গেছে পরাণ মোর দলিত করে । 
তবু সে পবিত্র রূপে, 
মোর ডুব চুপে চুপে, 

ঢালি অশ্রু হীন অশ্রু সেপদোপরে। 
কি বলিৰ প্রাণময়, 
তবু তৃষ! শেষ নয়, 

অতৃপ্ত বামনা কত মরম- ঘরে । 


কত সাধনার যেন সে পদ দলা,__ 
মে মোরে দলিছে নিতি, 
তবু কেন তারি গীতি, 

তবু কেন তার রূপে বিশ্ব উজলা! 
তবু কি আশার ভরে, 
গ্রাণ হাহাকার করে, 

কিযে সে অস্ফুট ব্যথা যায়না বলা ! 


তবু বুকে কেন উঠে প্রেম কাকলী! 
থাক সে সকল কথা, 
কাজ কি দেখায়ে ব্যথা, 


[১৯৮ 


অমিয়গাথা। 


নীরবে তাহারে পূজা দিব কেবলি । 
ওই চাদ ডুবে.যায়, 
আমিও ডুবিনু তায়, 
তিতুক নয়ন নীরে মোর আচোলি। 
বালেখর। 


ছি 


জ্বল স্তন ॥ 


বল বল ওগো নখা ! 
কিব! দিব উপহার ! 

প্রেমফুলে গাথি হার, দিতে চাহি প্রাণাধার। 
লবে কি বলগো ভাই 
নে দিনত নাহি আর] 


সে মধু দিনেতে নখা 
বারেক হইলে দেখা, 

মরমে বহিত কত? প্রেমোচ্ছান শত শত, 
হ'ত ভা অঙ্গিত বুকে 


পাষাদে যেমন রেখা । 


১৪৯] 
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অমিয়গাথা। ৷ 


আক্িও সে রেখ। সথে 
.. প্য়েছে হৃদয় মাঝে, 
সেগান থেমেছে বটে, কিন্তু গো মরম-তটে, 
পরিত্যক্ত সুরটুকু-_ 
এ্রখনো-__-এখনে। বাজে | 


হুদয় নিকুঞ্জ মাঝে 
এখনো দ'য়েল গণ, 
মধুর বঙ্কার তুলি, অফুউ বাসনা গুলি, 
করিতেছে স্গীবিত্ত 
আনি প্রেম জাগরণ ! 


সে সুখের স্বপ্ন আজ 
চলে গেছে কোন্‌ খানে, 
তবু সে সম্মতির রেশ, মিছে হৃদয় দেশ, 
জাগ্রাইছে অনন্তের 
কি মধু কাহিনী গ্রাণে | 


আজিও স্মরিলে সুখ 
উৎলে জীবন মন, 


[১৫ 


অযিয়গাথা। 


শি কাস এ ১ লাই উস ত ৯ জবস 


যদি, দেবতা নিঠুর হেন, সাধক পাগল কেন, 
উপাস্য দেবতা যদি | 
দলিল গো প্রেমাসন-- 


আত্মহার হ'জ্য তবে 
কেন আশা পথচাই? পু 
বল বল মাথা খাও, এ রহস্য ভেঙে দাও, 
হবেকি প্রেমের বত ! 
অথবা মরণ নাই! 
হুগলী । 


ন্বিন্রত্তে 0৩এজ্ম ॥ 


কেন এ ডাকাডাকি কিসের কারণ? 
কি চাহ বলগো। লখী ! প্রেমের মিলন ? 
এ যে বাতুলের গীতি, 
এ নহে প্রেমের রীতি, 


১৫৯) 


অমিয়গাথা | 


প্রেমে হায় শ্রীত্তি কোথা ? গুধুই রোদন 
_. পরাণে পরাণ ঢালা, 
তবু ব্যথা-_তবু স্বালা, 
নয়নে নয়ন তবু শতেক যোজন। 
প্রেমেতে অতৃপ্তি গেলে, 
প্রেম যায় পায়ে ঠেলে, 
অতৃপ্ত পিয়াস। শুধু প্রেমের মিলন । 
তৃপ্তি দে চপলা প্রায়, 
পলকে ফুরায়ে যায়, 
প্রেমের অতৃপ্তি মে যে নিতুই নূতন | 
তৃপ্তির সাগরে হায়, 
যে জন ডুবিতে চায়, 
মুর্খ নে__অপ্রেম শুধু করে আবাহন ! 
প্রীতির তুফানে শেষে, 
নুতনস্থ যায় ভেসে, 
অনম্ত আধারে হয় জীবন মগন । 
পুজিবে পরাণ পুরে, 
চেয়ে রবে ঘুরে দুরে, 


[১৫২ 


অমিয়গাধা । 


আখি জলে মন্দ ভার ধোয়াবে চরণ । 
বড় ভাল বান যার, 
আপনা মিশাও তারে, 

তবু হবেন প্রীতি যাবেনা বেদন | 
যদি প্রেমে চাও সুখ, 
কাদিয়। ভিজাও্ বুক, 

বিরহ বিহীন প্রেম প্রোম নহে হ্থায় | 
কি দুখ বিরহ বানে, 
সে যে সুধা ঢালে গাণে, 

প্রেমের মাধুধ্য বাড়ে বিরহ ছটায়। 

হুগলী । 


জেল 
রঙ 


ভিত্ক্কা £&. 


লহ লঙ্ক ফিরে স্সেহ ভালবাসা, 
ভিখারীর আত ছিলনাক আশা ! 
ওগো সথা আমি ছ্েবেছিম্্ মনে- 
আলিৰ তোমার ও পভ চরণে-_ 


১৫ ] 


সিসির মের আর 257 0 হল ১১ 
নত পহিিতে 


অমিয়গাথা। 


গরমের প্রেম রীতি ভাঁলবা না» 
তুমি গুধু দ্রিবে সুদীর্ঘ নিরাশ । 
আমি পদ ধোব দিয়! অ[খিজল, 
ভেবেছিনু দিবে উপেখা কেবল ! 
কিস্ত সখা! একি ক্রিলে প্রাদান ! 
কেমনে সহিব এ অনন্ত টান? 
ভিখারীরে কেন এ হেন রতন ? 
কোথা সে কল্পনা সকলি স্বপন ! 
কোথায় অজানা আতঙ্ক অকুল,__ 
ভিখারীরে কেন সাম্রাজ্য অতুল! 
তাজি শুফ সম্প অরণ্য মহান্‌-_ 
ভিখারীর কেন পুশ্পিত বিতানূ। 
একেত ম'রেছি অনন্ত মরণ, 
তারে'পরে আর কেনশে! এমন ! 
বিতরিছ সুধা ভরিয়া আধার? 
ক্ষুপ্র প্রাণে কত নহিব আমার ! 
লহ লহ ফিরে তব ও রতন, 

গুধু মোর পুজা করগো গ্রহণ | 


[১৫৪ 


অনিয়গাথা । 


চাহিনা চোমার আদর যতন, 
সাধকের প্রিয় কেবল চরণ । 
দয়া ক'রে দেব গুধু পদে স্থান, 


এক বিন্দু মোরে করিও প্রদান ! 
হুগলী । 


ওলাত্্বল্র ভলহ্নান্ছি & 


এ সমাধি চির সাধনা "আমার,-- 
হইবে লুমুণ্ডি সম্মতিতে তোমার ! 
তোমার চরণে আমিত্ব আমার, 
চিরতরে সখা হবে একাকার ॥ 
সমীরে কুন্তম-স্ুরভি যেমন, 
করে গো নীরবে আত্ম অরগণ-__ 
আমার মরমে সদা সাধ যায়, 
তেমনি তোমাতে মিশাব আমায় । 
তোমারি প্রেমের লেশিব স্বপন,-- 
ও বুকে হেরিব স্বরপ সুবন । 
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অমিয়গাথা। 


তোমাতে লভিব অনন্ত মরণ,-- 
তোমাতে জাগিবে নবীন জীবন | 
ত্োোমাবিনা কিছু রহিবে না আর,-_- 
এ বড় লাধের নমাধি আমার । 

হুগলী । 


ত্ৰী-্খন্ম্ল্জী £ 


আক এ ভআোতের মাঝে 
ছেড়ে দিয়া হাল, 
ভাবানু জীবনততরি 
সকাল্‌ সকাল্‌। 
কে জানে কোথায় যাবে, 
কোথা গিয়া কুল পাবে, 
কোথায় মিটিতে তষাঁ-_- 
ঘুঠিবে জঞ্জাল । 


; ১৫ 


০০০০৩ 


অমিয়গাথা | 
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ওই কার স্ুবাতানমে 
যায় তরু ত্র 
মোর জীপ তরি শুধু | 
কাপে খর থর্‌ ! 
ক্ষীণ দীপালোক ষত, 
বায়ু ভরে হয়ে নত, 
বিশ্বের প্রলয় যেন 
হেরে উগ্জতর । 


পারি না চিনিছে যে গো 
বল মাথা খাও, 
কে তুমি এ ভগ্ন তরি 
ফিরাইছঙে 53 ? 
দেবতার মত এসে, 
উজল পবিজ্র, বেশে, 
কম্পিত জীবনূ আর 
কেন বা কাপাও | 


৯৪ 


অমিয়গাথ|। 


ডুবে যদি ক্ষুদ্র তরি 
_কিক্ষতি কাহার ! 
কেন চাঁও গতিরোধ 
করিতে তাহার ? 


জাহ্বীর গুত্রবুকে, 
আমি গে ঘুমায়ে মুখে, 


. হেরিৰ মধুর স্বপ্প 


পৃ অমরার। 


স্বাল। মাখা জগতেতে 
কেন বল আর, 


ক্বাধিয়া রাখিতে মোরে 


নামনা তোমার ? 
কেন গো স্রেষ্কের ভোরে, 
এমন কঠিন কর, 
জীবন তরির গতি 
রোধিলে আমর ! 


| ১৫৮ 


জমিযুগাথা। 
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নীরবে দে যেত পীলেশ 

অনস্ছের পানে, 
€ 

এককণ। হ্থৃতি শুধু 
লাখিয়া। এখানে | 

আতুপ্ত “বদনা লয়ে 

আন্মনে হত বলে, 

কি এক মদিরা তো 
বঠিত প্রাণে । 


তাই ছেড়েছিনু ভরি 
ছেড়ে দিয়া হাল, * 


ছিন্ন ক'রে জগতের 


ঘন মায়া জাল । 


হায় বাধ মনোরথ, 

না যাইতে আধাপণ, 

কে তুমি উজানে টান 
তুলেভর। পাল ? 


তগলী 





হলাব্িল্ ভ্াহলান 


কেন সখা এ বিধি ধরায়,-- 
যেজনযেনিধিচায়, 
সে কেন তা নাহি পায়, 
সংসার সহত্র করে কেনবারে তায়? 
নদী ধায় সিন্ধুপানে, 
কারো বাধা নাহি মানে, 
যত কি কঠোর বিপি নর-তরে হায় ! 


নাহি বুঝি এ বিধি কেমন 
' মেঘ হ'তে বারিধার, 
বরে বদি একবার, 
ফিরিতে কহিলে তারে ফ্রি কি কখন! 
চন্দ্রমারে-ভালবানি, 
চকোরি শী স্ধা জশী, 
দমিতে সে নীতি তার কে তআ্বাছে এমন! 


১৬৩ 





অমিয়গাথা। 


ভবে কেন হদয়র তন, 
আমারি মরমে শুধু, 
আগুণ ম্মলিবে ধু-ধু, 
কেনগে। পাবনা বুকে ও দুটি চরণ ! 
নিঠর বিধাতা বদি, 
হেনরূপে নিরবধি, 
চাহেগে দহিতে মোর এদদ্ী জীবন-- 


তাই হোক কি তাহে বেদন-_ 
কিন্ববহুৃদয়নদীর গতি, ০ 
পারিবে কি এক রতি, 
রোধিতে কখনো সখা থাকিতে জীবন ! 
প্রেমরসে পূণ হাদি," 
মানেনা বিধির বিধি, , 
সে ছুটে আকুলে, নাথ  চুদ্মিতে চরণ 1. 





বুথ কেনগো এমন ? 
তুচ্ছ ধর] কর্দিনের, 

এই মহা গাণয়ের, 
নহে সীমা-_্খধু এই ধরার জীবন । 
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অমিয়গাথ1। 


৪ সস তত সা পা সিপাসদিলা িলীি পপি 


সে অনন্ত মহাদেশে, 
এ প্রেম মধুর বেশে? 
হৃদয় ভরিয়! দিবে অম্বত স্বপন ! 


তবে কেন মিছাই রোদন? 
স্বেদ রূপে তব্‌ গায়, 
ঝরিয়া পড়িব পায়, 
তাতেই হইবে মোর চরণচুস্বন | 
তুমিগো। নোহাগ ভরে, 
মে ঘাম সুছিবে করে, 
সে পরশে হবে মোর কুততার্থ জীবন । 


সেই আশে ও চরণে প্রাণ» 
দিনু উপহার আজ, 

, ধর হুদি-অধিরাজ ! 
করোনাক ক্ষুদ্র র'লে দ'লে খান খান । 
পিয়া অনেক ভুলে, 

আজিগে। এসেছিপ্কুলে, 
জীবনের মোর আজি সার্ধের ভানান । 
| হুগলী । 


" [১৬২ 


আত্াক্গান £ 


কেন ভালবানি মথা ! কি স্ধাও আর 
লৌহেরে চুম্বক টানে, 
কেন তাহা] কেবা জানে, 
পরশ পরশি কাল লোহা কদাকার-- 


পারকি বলিতে কেন সোনা হ'য়ে যায়? 
লয়ে চারু মুখ খানি, 
নিতা কেন উষারা ণী,, 

ঘোমটা খুলিয়। চায় শ্যামল ধরায় ! 


পারিবে কি সে উত্তর দিতে মোরে দান? 
অঞ্চবা বলিবে এই, 
“ইহার*উত্তর নেই, 

এসব জগতে শুধু প্রকৃতি বিধান” । 
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অমিয়গাথা | 


তাই যদি হয় হোক কিবা ক্ষতি তায় । 
ছুটি সম দ্রবা পেলে, 
সব বাধা' টেনে ফেলে, 

একত্রে মিলিত করে প্রকুন্তি ধরায় ! 


তাই সুন্দরের সনে, জড়িত স্ন্দর,-_ 
তাইগে! বিভল প্রাণে -_ 
চাতকিনী মেঘ পানে, 

নিতি চেয়ে থাকে ল'য়ে তৃষিত অন্তর | 


$ 


বসন্ত সখার তাই পেয়ে দরশন,-- 
লইয়া উন্মত্ত প্রাণ, 
পিক গাছে মধু-গান, 
বিমোহিয়। মানবের ভাপিত জীবন । 


আমি কেন তবে 'ওই চরণ-ভলায়,- 
বল সখা, প্রাণপণে, 
আত্ম ঢালি কায়মনে,-- 

না লুটাব চির তরে বিভল হিয়ায় ! 


[১১৪ 


অমিম্নগাথা 


আমি যে এসেছি আজ শ্বরগ ছায়ায়, 
তাই তাপদদ পাণ, 
গ)হিছে মপুর গান, 

হৃদয় ভরিয়। গেছে অন্বভ ধারায় | 

আমার জগতে আজি নবি মধুময়, , 
পুরাতন পবা আজ, 
ধরিয়া নবীন নাজ, 

ঘটাইছে কি বিপ্লব মণিয়া হুদয় ! 


ওই পৃ প্োম-রসে বিগল হুদয়-_" 
গাহেকি প্রেমের গান, 
রচে কি যে অভিধান, 
নীরবেতে কি যে নাট করে তআভিনয়-_ 


৬ 


কেমনে সে কথা নখা বুঝার তোমায় ! 
কিষে*সে আনন্দ ঢেউ, 
বিশ্বে বুবিবেনা কেউ, 
বুঝাইতে ভাষা তার নাহি যে ভাষায়। 


১৬৪ ) 


অমিয়গাপাঁ। 


মোর এ প্রাণের গাথা ভেবনা স্বপন | 
ব্শী কি বলিব আর, 
ন্বর্গমন্ধ একাকাব, 

নহে এ ধরার আজ আমার জীবন ! 


অথবা এ সীতি যদি কেবল ল্বপন,-_ 
পায়ে ধরি ওগো মোর, 
ভেঙন। এ শ্বপ্প ঘোর, 

হোক এ স্বপনে ভোর অনন্ত জীবন । 


চে 
এই ন্বপ্ী নদী ভীরে রচিব কুটীর,_ 
তাপর্দঞ্জ প্রাণ লে, 
যাৰ ওরি আোতে বয়ে, 
মরমে জাগিবে এসে বসন্ত রুচির । 


স্াপিয়া তোমার মৃ্তি সে কুটির পর,_- 
করিয়া তোমারি ধান, 
হারাইব আলম জ্ঞান, 

প্রাণে অনন্তের গীতি ব'বে তর তরু! 


[ ১১৬ 


অমিয়গাথা। 


জগতের কোলাহল কভু সখা আর,-- 
নিঠর উত্তপ্ত, বেশে, 
জ]ুগিবেনা বুকে এসে, 

ত্ভোমাতে মিশায়ে দিব অস্তিভ্ব আমার 


কুসুম কুসুম বান সম পাণাধার ! 
একত্রে মিলিত হায়ে, ? 
গ্েমজ্োতে যাব বায়ে 
তুমি আমি দুই সত্তা হবে এক্]কার | 
এই সাধে ভরা সদা আমার পরাণ, 
হয়ত পাগল বলে, , 
ভুমি যাবে পায় দালে, 
কে শানে বিশাল বিশ্বে পাগলের গান, 
য্িই দলগো প্রাণ করে খান খান» 
তবু পদে প্রাণ মোর, 
- এমনি বুহিবে ভোর, 
আমি ষেওপদে ট্রি দিছি অভুদান। 


১৬৭) 


অমিয়ষাথা 


ডুবিয়াছি ও সৌন্দর্ধ্য-সিন্ধুবর পায়, 
কি সখা বলিব আর, 
নাহি শক্তি উঠিবার, 
নীরবে নীরবে প্রাণ কেবলি তলায়। 


আজি করিয়াছি আমি এ দিদ্ধান্ত মার, 
আমার ব। সবি তুমি, 
তোমার চরণ চুমি, 

পলে পলে নব প্রাণ জাশিছে আমাব। 


তোমার সা রূপে মোর বিশ ভোর, 
তাই ও সৌন্দর্যয-কুপে, 
মোর ডুব! চুপে চুপে, 

জবে কিগো দয় ক'রে আয্মদান মোর ? 


ভগল'। 


[ ১৬৮ 


০৮ান্র £ 


শ্তামে যেনেসেছি ভাল মামারি কি দোষ? 
গ্রাণভরা প্রেম লায়ে, | 
তুবায় আকুল হ'য়ে, 


তুমি কি চাহনি সখা, মোর পরিতোষ £ 


সামি বানিয়াছি ভাল এই দোষ মম?! 
হানিরা সেচের বাণ 
তুমি কি দাওনি টান, 

এ ক্ষুদ্র পরাণে,নত্য বল খ্রিযতম 1 


সামি বাণিরাছি ভাল দোষ এ আমার 
তুমি নব ঘ্বুন রুপে, 
ঢালনি কি চুপে চুপে, 
পির়ালী চাতকী-মুখে অমিয়া আনার ? 


১৬৯] 


১৫ 


অমিয়গাথা । 


ভাল বানিয়াছি বলে দোষ দাও তাই, 
গুনাইয়। তত্বকথা, 
চাহ এ বুকের ব্যুথা, 

মুছে দিতে_ছি ছি হখ। লাজে মরে যাই । 


আমি কি একাই তাল বেমেছি কেবল? 
আমিই কি গধু হায়, 
আপনা ঢেলেছি পায়, 

ঢালনি গোপনে তুমি নয়নের জল ? 


আমিই মমাধি শুধু লভেছি কিপায়? 
একটি মুহুত্ড তরে, 
তুমি কিগো। স্বেহতরে” 
নীরব নীন্্ন্ধে বমি ভাবনি আমায়? 


আমিই কি শুধু তোমা করেছি পাগল £ 
তুমি এ হৃদয়ে এলে, 
মধুর-মধুর হেসে, 

করনি কি ক্ষুদ্র প্রাণ উন্মত্ত বিভল ? 


[১৭৭ 


অমিয় গাপা। 


তুমিই সরল সাধু আমিই কি চোর? 
গ্রাণেল কবাট হানি, পু 
হৃদয় নিক টানি, 

তুমি কি সর্বান্থ চোর ! লুঠ নাই মোর 


তোমারে দেখিয়া! গুধু আম সাবেক নখ ? 
নিকটে বনিলে তব, 
তুমি কি ভোলনা। ভব, 

বহেন] অমিয। আত ভরি ভব বুক? 


আমিই কি চাহি গুধু দেখিতে তোমার ! 
বল দেখি প্রাণময়! 
চাছে নাকি ও জদয়, 

বিলে হেরিতে ভব প্রোম প্রতিমায় ? 


তুমিও যা কর দখা আমি করি তাই, 
তবু ভাল্লালি বলে, 
'দোষ দাও নান] ছলে, 
চোর হ'য়ে সাধু তুমি বলিহারি বাষ্ট ! 


১৭১] 


অমিয়গাথা । 


ভাল বানিয়াছি পেয়ে এই দোষ মোর,_- 
রাজা হ'য়ে হৃদাঁননে, 
বনিয়াছ ফুল্লমনে, 
চোর হয়ে রাজা হ'লে--ধন্ত পাকা চোর ! 
হুগলী । 


তারাও 


ন্বিজ্ষান্স ॥ 


০ম তা উউ*৪৮০ 


“বিদায়-বিদায়” ! 
 দেহেতে থাকিতে প্রাণ, 
অনলে আহুতিদীন-_ 
হুদিপিণড উপাড়িয়৷ কে করিতে চায়? 


“বিদায়-বিদায়” ! 
থাম থাম কি সঙ্গীত, 
উথলিয়! উঠে চিত, 
কি যেন নৈরাশ্থ্ আোতৃ বহেগো হিয়ায় ! 


[১৭২ 


অমিকগাথা। 


“বিদায়_-বিদায়” ! 
ইষ্টদেবে বিনর্জ্জিয়া, 
ল”য়ে শূন্য ভগ্রহিয়া,_- 
পুজা করে-বল হেন ক্ষিপ্ত কে কোথায়! 


“বিদায়_বিদায়” ! 

কেন সেই কথা ফিরে, .. 

যায় যেগো বুক চিরে, 
সুতীব্র কুঠার কেন হানিছ স্বামান্ধ ! 


“বিদায়-বিদায়” ! 

কুনু-ক্োম-অনুরাগী, 

তৃষায় যামিনী জাগি, 
অলন অবশ চাদ যবে চ,লে যায়. 


তখন কি হায়, 
সরনেতে কুমুদিনী, 
 হু"য়ে প্রেম পাগলিনী, 
মখিয়া লৌন্দরধ্য-লিনু অমিয় ছড়ায়? 


১৭৩] 


অমিসগাথা। 


০০ 


বল গো আমায়, 
পিক দলেপায়ে ঠেলে, 
বসন্ত চলিয়া গেলে: 

শার1 কি অমিয় স্বরে জগত মাতায় ? 


তোমার “বিদায়”,-- 
পরাণ থাকিতে হায়, 
কখনোকি লহা যায়, 
আমারে €য ছিছি ঢেলে তোমার সততায়! 


তবে বল হায়, 
কেমনে বিদায় চাও, 
« কেন বুক ভেঙে দাও, 
কি এত গো অপরাধ করিয়াছি পায় ! 


বল গো আমায়, 
মিছা তত্তজ্ঞানে হেন, 
ভুলাইতে চাহ' কেন, 

বুঝে বল তুত্বনীতি--পাগল কোথায় 


ক বা 


[১৭৪ 


অমিয়গাথা। 


ক নিল ঞ্ 


হইয়া বিভল-- 
পাগলের কাচ্ছে গিয়, 
ধৈর্যানম্ম শিক্ষা দিয়া, 
কে চাহে ফিরাতে তারে, কে হেন পাগল? 


কি বলিব পায়, 

আবেশ-বিভল হ'য়ে, 

“মেঘদৃত' করে লয়ে, 
দেখেছি বিরহমহ? চিত্র-কুট গ্রায়”। 


আপন প্রিয়ায়, 

শিক্ষা দিয় ধৈর্যাধশ্ম,' 

নিজে বুঝিল না মন্ম, 
ক্ষিপ্ত উপদেষ্টা যক্ষ প্রাণয়ু তৃষায় 1, 


* মেখদূতের টীকাকারের মতানুসারে রামগিরিকে এস্বলে 
চিত্রকৃ্ট বল হইয়াছে । এ মত কিন্তু মেদদূতের অগ্তান্ত ভৌগোলিক 
বর্ণনার স্থিত স্থনংগত বোধ হয় না--লেখিকা। 


১৭] 


অমির়গাথা। 


এ যে--প্রণয়ের দেশ, 

প্রেম বিনা হেথা আর, 

নাহি কারো অধিকার, 
নিষেধ বৈরাগ্য হেথা করিতে প্রবেশ । 


তবে মিছ! আর, 
কেন গো। বিদায় কালে, 
জড়াইবে তত্ব জালে, 
ও নীরস তত্বেরল কি কাজ আমার ? 


কাপিছে গো প্রাণ, 
একান্তই যেতে হবে” 
ূ কি আর বলিব তবে, 
মথিছে হৃদয় আজ এ বিদায় গান । 


বর্ধী-ধারা মাঝে” 

তব ও বিদায় গীতি, 

দেখিব অক্ষিক্ত নিতি, 
দেখিব গগনে তায় নিত্য নব নাজে। 


[১৭৬ 


অমিয়গাথা। 


ফলের আতরে,_- 
দেখিব শুধুই হায়, 
ঝরিতেছে ও বিদায়, 
ঝরিবে ও গীতি মোর কোকিলের স্বরে । 


চাদে মাখা রবে, 

তোমারি বিদায় গান, 

দরশে ভাঙিবে প্রাণ, 
তোমারি বিদায়ে মোর বিশ্ব ব্যাপ্ত হবে। 


চাহি চরাচর,-- 

ও বিদায় গান শুধু,, 

দেখিব করিছে ধূরধৃং 
দহিবে মরম মোর শুধু অগ্রিস্তর,| 


হুগলী । 


১৭৭] 


৫ 
ভিপন্স অদু্শনে ॥ 





এই দীর্ঘ নগুড দিন, 
কি বলিব প্রিয় তম ! 
গেছে এর মাঝে মম, 
কত যুগ-যুগান্তরস্হ'য়ে ওগো লীন | 


যায় দ্রিন কি তৃষায়,+ 
দ্হিতেছে কি যে আশা, 
নাহি নখ হেন তাঁষা, 

য৷ দিয়! হৃদয় ব্যক্ত করিব তোমায় ! 


যক্ষ হ'লে প্রিয়তম | 

আদর মোহাগ করি, 

দৌত্য পদে মেঘে বরি, 
পাঠাতেম তব কাছে এ হুদয় মম। 


[ ১৭৮ 


অযিয়গাথা । 


ঝর ঝর বরষায়,-- 
লাধিয়াছি কতবার, 
দিতে নাথ উপহার, ৃ 

মোর এ প্রাণের গীতি ও পর্দ তলায় । 


সেত না গশুনিল হায়, 

বিজলী চমক ছলে, 

হেসে গেল পায় দলে” 
বুঝিল না হৃদিভরা কি যে পিপাসায় ! 


হয়ত হানিবে তুমি, 
খুলে বাতায়ন পথ, , 
চড়িয়া কল্পনা রথ, 

নিতি নৈশ বেলা আমি ও চরণ চুমি | 


কু নখা দেখি চেয়ে, 
চাদের মধুর গায়, 
তব ছবি উথলায়, 

মে মাধুরী দেয় মোর সার হদি ছেয়ে। 


১সন | 


অমিয়গাথা। 


কভু হেন মনে লয়, 
ওগো স্বেহময় স্বামি ! 
হারায়ে গিয়াছি আমি,__- 
তোমারি পবিত্র রপে- আমি “আমি” ময়। 


ভুল নহে এ আমার, 

কি আনন্দ এই ভুলে, 

'খেখিবে কি হদি খুলে 
বান্তব স্বপন ঢালে কি অমিয়া ধার । 


হুগ্লী। 
আখন্দ লীভ্ভি ॥ 
বো রিরারাা 
আজ কতদিন ধরে, গললগ্র জ্োড়করে, 


কাতরে সেধেছি তোমার পায়» 
ভবুনা চাহিলে ফিবে, দিলে ক্ষুদ্র বুক চিবে, 
হ'লন। মমতা দলিতে হায় ! 


[ ১৮* 


অমিয়গাথা। 


সী লে একা পা তা 


বল সে পুরাণ গীতি, বল বে প্রেমের স্থতি, 
কেমনে দলিলে চরণে ক'রে, 
নিটুর জগত পরে, হায় রে এমনি কারে, 


প্রেম প্রতিদান মানবে করে !! 


শু 
বলিযাছি ভগ্রচিতে নয়ন ফিরায়ে নিতে, 
তবুও কি হেত দিতেছ দেখা ? 
তবু চুপে চুপে আনা, তব নে নীরধ ভাষা, 


দয় পাতেতে কেনবা লেখা 2 


আজ কত দিন ধরে, ওস্যতি বিস্মতি তরে, 
করেছি কগ্পনা উচ্ছাস ভরে, 

নে কল্পনা গেল ভানি, আরো কত স্মতি রাশি, 
জাখিল আনিয়া মরম ঘরে । 


জ্ঞানিনা কি গুণ জান, পরাণনহিত টান, 
আকুল পরাণ লুটে চরণে । 

দুরবল প্রাণ নিতি, গাহিছে নোমারি গীতি, 
পুজিছ্ে বনায়ে হৃদয়াননে। 


দেও 


৮০5 


১ 


অনিয়গাথা । 


পিপিপি লাি-২০7 


ওই নীল সিন্ধু টে, ওই জনহীন মঠে, 
. তোমারি মুরতি খোদিত আছে। 
অঙ্গের বাতানে তব, যেন সঞ্জীবিত ভব, 


স্মতি ঘুরে মোর নিয়ত কাছে । 


গায় এ আকুল গীতি, এ সাধন এই প্রীতি 
যাবে কি গো মখা। তোমার পায়! 

হায় গে। বারেক তরে, তুমি গগো স্বেহভরে, 
চরণেতে ঠাই দ্রিবে কি ভায়। 


পুরী। 





[ ১৮২ 


কজ্রভীন্ এগ । 


চিন্ময়-সৌন্দর্যয | 


৮৮৫ 


৩সভ্ভাঙ্প বেক 





ঞ 


রশ্টিত পাটল রাগে পূর্ব নভস্তল |. 
পিক মুখরিত গীতি ঢালিছে মঙ্গল, 
কুস্থম পরাগ অঙ্গে মাখিয়। যতনে 
বহিতেছে সমীরণ ম্বছু শন শনে। 
প্রভাত-সমীর সেবা করিবার তরে,__ 
বদিলা প্রতাপ রুদ্র উচ্চ সৌধ পরে । 
নঙ্ষেতে অমাত্য প্রিয় ছুই চারি জন-__ 
প্রসঙ্গিলা নর নাথ গোৌরাঙ্গবচন 
কি পুত চরিত্র ভার কি প্রেম পুরিত ! 
স্মরণে হইল। নৃপ প্রেমে উচ্ছলিত | 
কম্পিত বিভল অঙ্গ সঘন হুঙ্কার,__ 
কোথা গেল রাজ বেশ রাজ অলঙ্কার ! 
প্রাবি বক্ষ স্থল আঁখি ঝরে ঝর ঝর-- 
ছড়াইয়া ভকতির কি চিত্র সুন্দর ! 


গ্মমিয়গাথা। 


লাস 





সঘন নিশ্বাস ত্যজে মুখে গোরা গোরা” । 
বুন্সিলা অমাত্য নৃপ কি আনন্দে ভোর। । 
হেন কালে সঙ্গে লয়ে গোবিন্দ কির, 
বাহিরিল। পিন্ধু ্নানে গৌরাঙ্গ সুন্দর | 
হেরিয়া অমাত্য কহে “ওই গোরারায়-- 
হের গুভু আখি মেলি শিল্ধু সানে যায়”। 
বাদল স্বগশয় বীণ। নরনাথ কানে,-- 
“গোরা কই গোর কই”-_বিভল পরাণে 
বলিতে হলিতে নৃপ ভদ্ধশ্বানে ধায়, 
হেরিয়া লম্মুখে তবে ধোয় দেবতায়__ 
নে উচ্ছণন পূণ বক্ষে ধরি পদ ছুটি, 
পড়ে রায় প্রেমাবেগে ধরাতলে লুটি । 
মুখে গদ গদ ভাষা চক্ষে ঝরে জল,__ 
পড়িল করকা যেন লুটায়ে ভূতল ॥ 
হেরি তার প্রেম আস্তি গৌরাঙ্গ বিভল, 
রায় নুপ তিনি ম্যানী ভুলিলা সকল । 
গোরার নয়নে ধার? দর দর বয়, 
লইলেন বক্ষে তুলি ভূত্যে প্রেমময় । 
শ্যামবাজার বদনগঞ্জ । 


[ ১৮৬ 


ন্বিভভল জ্ব্ীভাম্পম্ভ্ঞ্ ॥ 





প্রভুর মিলন তরে আকুল রাজন |» 
বিরহে বিভলরায়, 
রাজ্য সুখ নাহি চায়, 

কতু কাঁদে কু হানে পাগলু ফেমন । 


যেজন *গৌরাঙ্গ” বলে ধরে তার পার়,_- 
নদ লুটে ধরাতলে, * 
হিয়া ভারে আখি জলে,, 

কেমনে “গৌরাঙ্গ পাব” অবারে হ্ধায় | 


নার্জভৌম পদে ধরি কহিছে রাজন,-- 
কতদিন হেন আর, 
করিব বাহাহাকার, 
পাব নাকি হেরিতে নে রাতুল চরণ। 


১৮৭ ] 


অম্রিগাথ]। 


এ -সশশািপীশিশ শিস 


ভক্তনশ তগবান ভাগবত গায়,-- 
_ তোমার চরণী ধরি, 
দেখাও গউর হরি, 
তব কৃপা বলে দয়া হবে গো আমায়! 


€ 


' প্রাভু বিন! কিবা। ফল বহিয়। জীবন,-- 
সে পদ আকিয়। বুকে, 
সাগরে ডুবিব সুখে, 

প্রভু বিন রাজাযভোণে কিবা প্রয়োজন ! 


প্রভু বিন! কি করিব পুত্র পরিজন ! 
পভ বিনা এ হৃদয়, 
. কেবল মরুভূময়; 
এ মোর জীবন নহে, সুদীর্ঘ মরণ | 


জগত তারণ হেতু গোরা অবতার, 
কেবল কি হেন রূপে, 
রাখি মোরে মোহকুপে, 
তারিবেন এ জগত প্রতিজ্ঞা তাহার ! 


] ১৮৮ 


অমিয়গাথা । 


০ 


বল বল মোরে নখ কি করি উপায় ! 
বিনা নে গউর হরি, 
একান্ত মরমে মরি, * 

গরল আনিয়া মোরে দেহ করুণায়! 


গরল করিয়া পান ত্যজিব জীবন। 
অভাগারে করি স্নেহ, * 
আমার নে ম্বত দেহ, * 

ফেলে রেখ নিন্ধু-তীরে, রেখ নিবেদন । 


ম্লান তরে যবে প্রভু করিবে গমন, 
পদধুলি উড়ি বায়, 
ভূষিবে আমার কায়, 
উথলি উঠিবে তাহে এ ম্বৃত জীবূন । 


সুগলি। 


্ীলীল্লাঙ্গ 


ও 
৪9৯ 0 


শ্রীবাস-অঙ্গনে কিবা গোরার্টা্দ নাচিছে ! 
চৌদিকে ভকতগণ, 

' করে কিবা সঙ্কীর্তন, 
গোলফ-লৌভাগ্য আজি নদীয়ায় ভাতিছে । 
বাজে করতাল খোল, 
কি মণুর হরিবোল, 
উছাসে মরম মাতে প্রাণ ঢ'লে পড়েছে । 


এই নাম সুধা ছিল গোলকেতে গুপতে, 
জীব তরাবার হেতু, 
এ নাম অমূল সেতু, 

দয়াময় গোরা্টাদ আনিলেন জগতে । 
নিত্যানন্দ হরিদাস, 
পুরাল জীবের আশ, 

সবে দিল নাম প্রেম যত সাঁধ মনেতে । 


[ ১৪৯ 


অমিয়গাথা। 


্পোশ্পিস্পাস্পিশিসপপিস 


গোলকের নাম এ যে মরতেতে এসেছে, 
“হরেরুষঃ হরে হরে”, 
উঠিল সকল ঘরে, 
আচগ্ডাাল আদি ওই নাম শুনে মেতেছে! 
তার্কিকের তর্ক দর, 
প্রেমপুর্ণ হৃদিপুর, ও 
প্রেমের দেবতা হেন কে কোথায় দেখেছে! 
নাচত অঙ্গনে গোরা প্রেমানন্দে মাতিয়া | 
কু ভাবে পড়ে ঢলে, 
নিতাই লইছে কোলে, 
রাধা ভাবে কভু রোয় “কাহা নাথ” বলিয়া । 
কভু “ওই নাথ আনে”, 
বলি ধায় উদ্ধশ্বানে, * 
জীবেরে শিখায় নাম নিজে নাম সাধিয়া | 
প্রেমকল্পতরু গোরা সমাদরে রোপিয়া»_ 
আপনি হইয়া মালি,__ 
 জীবেরে দিছেন ডালি, 
সুমধুর প্রেম ফল নিজ কর ভরিয়া । 


১৯১) 


অমিয়গাথা | 


সতীশ অতি পা এর সা লি 


ভখি দে মধুর ফল, 
প্রেমপুণণ ধরাতল, 
দিলা গোরা নৰযুগ বিশ্বমাঝে আনিয়া | 
হুগলী । 


পাশাপাশি 


স্পাচানিলনী জরা ॥ 


৬ সী রাত 
০০০পপ, ০০৬ “উড রুটে ০৯... $ 


আমি পাগলিশী রাই, 

আকুলিত চিতে, চাহি চারি ভিতে, 
যদি তার দেখা পাই । 

গাহে পিককুল, মধুর সবল, 
শ্রীম-বাশী ভ্রমে চাই। 


আমি পাগলিনী রাই, 
নিঠুর পাষাণ, লুটিয়।৷ পরাণ, 


কোথা গেলে হে কানাই ! 
পাগল করিয়া, দির়াছ ছাড়িয়া, 


ছি ছিলাজে ম'রেবাই। 


[ ১৯২ 


অমিয়গাথ!। 


আমি পাঁগলিনী রাই, 
আসিব বলিয়), গিয়াছ চলিয়া, 
আমি ইতি উত্তি চাই |, 
আনিবে না যদি, মোরে নিরবধি, 
কেন এ ছলন1 ছাই । 


আমি পাগলিনী রাই, - - 
তোমা বিনা হায়, মরি যাতনায়, 
বারেক তা বুঝ নাই । 
পুরুষের প্রাণ, এমন পাষাণি, 
কে জানিত হে মাধাই ! 


1 


আমি পাগলিনী,রাই, 

গুরুজন মাঝে, বান্ত রহি কাজে, 
তবু কি নোয়াথ পাই ! 

ওই এল এল, নদ] প্রাণে ভেল, 
শতবার ছুটে যাই। 


১৯৩] 


৯৭ 


অমিয়গ্রাথা। 


আমি পাগলিনী রাই, 


তব ভালবাদা, নাহি করি আশা, 
, কেবল দেখিতে চাই'। 
বনায়ে হৃদয়ে, পুজিব প্রণয়ে 


অন্ত কোন বাধ নাই। 


আমি পাগলিনী রাই, 


ভরি প্রাণ মন, পিরীন্তি বীজন, 
তত করিতে চাই । 
এই আশা মোর, পুর মনচোর 


অন্য কোন বাধ বাই । 


হুগলী । 


হকুচ্ষলভু তেল £ 


পাশা প্রি ৫ 


কি হেরিনু অপরূপ, মোহন রনের কুপ, 
দাড়াইয়া কদন্বের তলে । 

করেতে মোহন বাশী, বাধ যাঁয় হই দাসী, 
বাশী সদা “রাধা রাধা” বলে। | 

বনমাল! শোভে গলে, নৃপুর-চরণ তলে, 
অলকা তিলকা কিবা হায় ! 

পরিধান পীতধড়া, মাথাব মোহন চা, 
শিখিপাখে রাধানাম ভায় ! 

হেরি দে মোহন বেশ, ধৈরষের ধৈর্য শেষ, 
কি সুন্দর সে চারু বয়ান । 

নে মোহন আখি ঠারে, ধৈর্য কে ধরিতে পারে, 
কত দঢ় অবলার প্রাণ! 


জু 


যত দেখি লেই মুখ, উছ্ছপিয়া উঠে বুক, 
ইচ্ছা হয় হেরি অনিবার । 
এই মনে সাধাযাঁয়,। নৃপুর হইব পায়, 


পদ কভু না ছাড়িব আর । 


১৯৫ ] 


শ্ 


অমিয়গাথা। 


অথবা অঞ্জন করি, রাখিব নয়ন ভরি, 
মুহুমুহু হেরিব তাহায় | 
ঘরে যেতে সাধ্য নাই, পাগলিনী হ'ল রাই, 


কিবা ভেল কদম্ধতলায় ! 
হুগলী । 


তলে 


্লী্পজ্জী £ 


শ্রী 





ওই কে বাজায় বাশী 

যমুনার পুলিনে,_ 
আয় সই দেখে আনি 

থাঁকিতে যে পারিনে ॥ 


যাক পোড়া কুলমাঁন 

কি হবে তা” লইয়া,_- 
আয় দিবি প্রাণ মন 

শ্যামপদে ঢালিয়। । 


[ ১৯৬ 


অমিষগাখথা। 


শশা সশি্পাঘাসিলািশাি, 


ওই শোন্‌ বাশী সদা 
রাধা নাম গাহিছে.” 
ওই লো বধুয়া মোর এ 
“আয় আয়” ভাকিছে। 
নিশীথে ঘুমের ঘোরে ৃ 
থাকি যবে নজনি ! 
হৃদয়-গগনে উদে . 
শ্যামষ্ঠটাদ অমনি । 


নে কাল মুরতি আমি 

হেরি বিশ্ব ভরিয়া 
রাধা কি রহিতে পালে 

শ্যামচাদে ত্যজিয়। ! 


লহেনা লো দেরী আয়-_ 
শ্যামটাদে দেখি, 
বাঁশীডাকে &ত্লয় রাধা” 
প[রিন। লে! রছিতে ৷ 


১৯৭] 


অমিয়গাথা । 


পাকি পাস 





আকুল ব্যাকুল মোরে 
| করিতেছে বাঁশরী 
কে যানিগো আয় তোর! 
ছুটে যায় কিশোরী । 


সুথড়িয়। | 


বিদায় কাঁলে 
ভ্ম ভ্াত্ন্যী £ 


৬ ৬০ 


কে তুমি গে! রথোপরি, 
গোপিকা পরাণ হরি, 
এতদ্রত করিছ গ্নমন ? 
কি করেছি অপরাধ, 
কেন হেন পাধ বাদ, 
ফিরে দাও রাধিকা-রমণ | 


[১৯৮ 


অমিষগাথ।। 


পি সিভি িতিশিশিশতিপিতাসিশিশ পাশাপাশি 


বধি নাকি কংসাম্ুর, 
শ্যামে দিবে মধুপুর, 
বধিয়া অভাগী গোপীকায়*! 
স্ব দিংহানন- তায়, 
বধুয়া নাহিক চায়, 
সে যে রাজা গোপিকা হিয়টয় | 


গোপীহদি সিংহাননে, 
বনিয়া আনন্দ মনে, 
দে যে নি'ৃতি মুরলী বাজায় । 
তার €ে রূপের রেশ, 
গোপী হদে শোভে বেশ, 
তুমি তারে রাখিবে কোথায় ! 


পায়ে পড়ি মাথা খাও,” 

শ্ামটাদে ফিরে দাও, |] 
দয়! কর হয়ে! না নিদয় ! 

শুনেছি তুমি অক্রুর, 
তবে কেন হয়ে ভ্তুর, 


দ্লেছ গো গোপিক। হুদয় ! 


১৯৯] 


আমিয়গাথা | 


এ পাপা পেত পরী ৮৮০-এস্সি 


একন্ডিই হয়ে বাম, 
যদি লয়ে বাবে শ্যাম, 
আগে বধ যত গোপিকার। 
শ্যাম গেলে মধুপুর, 
বুক ভেতে,হবে চুর, 
আহিবে্ন। শ্ামের বিদায়! 
ভগলী। 


আদব পিপাসা 


ভালু ত55ল ওল ভিলা 





মক্কার মহারাজ, 
পার কি চিনিতে আজ, 

ব্রজ্ে আমি মেই দূতী দশ্মিলনে রাধিকার | 
বাখাল বালক-নন, 
ভূমি যেতে গে£চারণে, 

সঙ্কেত করিতে.মোরে দেখাতে মু'খানি তার! 


[২৯ 


অমিয়গাথ|। 


পরি শ্যাম শীতধড়া, 
কাধিয়৷ রাখালে চুড়া ;, 
বহাইতে গোপী হদে অস্বতের গারাবার | 
হাতেতে পাঁচনী বাড়ী, 
ননী চুবী বাড়ী বাড়ী, 
দে নব কি আর নখে, মনে পড়ে একবার ! 
মোরা যত গ্রোপ বালা, 
লইয়। পনর1 ডালা, 
যাইতাম বিকাঈতে তুমি আগুলিতে পথ। 
হেরি শ্ীম হীররূপ, 
উথলিত প্রেমকুপ, 
কত ন1 দাধিতে মোরে পুরাইতে মনোরথ । 
রাধার দারুণ মান, 
হেরিয়া ভােত প্রাণ, 
কাদিয়া চরণ ধ'রে কত না সাধিতে তার ! 
তবু না ভাঙিত মান, 
হয়ে কত অপমান, 
বলিয়া যমুনা তটে ঢালিতেহে আখিবার | 


২৯১] 


অনিরগাথা। 


আমিই করুণ! ক'রে, 
আনিতাম করে ধ'রে, 


রাই পদতলে পড়ি পেতে সুধাপারাবার | 


তাহার মানের দায়, 
কত না করেছ হায়, 


'নাপিতানী-বিদেশিনী ভুলেছ সে লমাচার ! 
আমি রন্দ। দূতী এই, 
তুমিও শ্রীরুষ্জ সেই, 

আজ নয় রাজ পাটে রাজ। হ'য়ে মথুরার । 


তা বলিম্না রবময়, 
প্রেম কি ভুলিতে হয়, 


ছিছি প্রেমে শোভে কি হে বল এত অবিচার ! 
হয় নাক ষেতে মাঠে, 
রাখাল রাজত্ব পাঁটে, 

রবে মাটিতে বুঝি চরণ পড়ে না আর । 


নির্ধনের হল ধন, 
আর কিবা প্রয়োজন, 


ল্লানমুখখানি দেই পাঁগলিনী রাধিকার । 
€(রাখালে রাক্গত্ব দিলে এমন বিচার কার 1) 


[২*২ 


অনিয়গাথা । 


যাহয়েছে হ'য়ে ষাক্‌, 
নেব মরমে থাক্‌, 
এবে ব্রজে ব্রজপ্রাণ চল দেখি একবার । 


তৌম। বিনা জ্ঞানহরা, 
শ্রীমতী লুটায় ধরা, 


এতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে কিনা আছে তার ! 


পট 


কি দুখে ছাড়িয়া তায়, * 
এলে হরি মথুরায়, * * 
কি রতনে আছে আশ বল শুনি প্রাণাধার ! 
ব্রজে তুমি কিনা পাবে, 
তাই দিব যাহা চাবে, 
চাহ যদি রাজানন নন্দ দিবে রাজ্যভার। 
তবে আর কেন হেথা, 
চল দ্রুত যাই সেথা, * 
যেখানে রাপ্রিকা কাদে, ডন ঝরে যশোদার । 
ঘন বধু, গুন কই, 
এস দিন দুই বই, 


যদি বরকে বান তব ভাল নাহি লাগে আর। 


ভগলী । 


২৭৩7 


উদ্ধব-দর্শনে 
_জ্ী্মভীল্ত্র শক্তি £ 





বল ছে উদ্ধব বল বধূর কি সমাচার ? 
| 'মথুরায় রাজ। হয়ে, 
কুখুজারে বামে লয়ে, 
শ্যামত আছেন ভাল--ভুলে মুখ রাধিকার ? 


মেকি সখে ভুলে গেছে এগোকুল রন্দাবন ? 
মা যশোদা তার তরে, 
ক্ষীর সর লয়ে করে, 

আকুল হইয়া ডাকে “আয় বাপ যাঁছুধন” | 


যে অবধি গেছে শ্যাম ছাড়ি এই বৃন্দাবন, 
সে অবধি বদি শাখে, 
কলকণ্ঠ নাহি ডাকে, 

পাপিয়া তুলেন তান বিমো হিয়। ত্রিভুবন ! 


[ ২৪ 


অমিয়গাথা । 


৯ পাপ পাপা উস পাপা 


সে অবধি রন্দাবনে উঠেন দিম, আর, 
পরিয়া কনকু ডূষা, ্‌ 
মধুরে হাসেনা উষা, 

প্ররুতি স্তবধ পারা ঢালে নিতি আখিজল । 


সে অবধি রন্দাবনে ফুটে নাক ফুল আর ।, 
ধরিয়৷ জলদগলা, 
দেখিনা বিজলীঝলা, 

স্থখময় বন্দাবন আজ শুধু দ্ধকার। 


মরমে মরিয়া আছে শ্াম হারা সখাগণ । 
গোঠে নাহি যায় অর, 
সদ করে হাহাকার, 

ধেনুদল ভূণ ছাড়ি আকুল পরাণ মুনা । 


রৃন্দাবনে সেই শোভা নাহি নখে এবে আর । 
সবাইশ্মরমে মরে, 
পড়ে আছে ধরা পরে, 

ব্রজ ভরা আছে শুধু আর্তনাদ, হাহাকার । 


২০৫ ] 


১৮ 


অমিরগাথা। 


গোঁপী দল নিতি নিতি শ্বাম আশাপথ চাঁয়। 


' সাজাইয়া কঞ্জবন, 
করে নিশি জাগরণ, 


সুখের ্বপন অহো চকিতে ফুরায়ে বায় ! 
* (হেথা কোথ। শ্যাম চাদ. দে যে রাজ মধুরায়) 


প্রথম দর্শন যবে হয়েছিল তাঁর সনে,_- 
" হেরি সরলতা তার, 
মুঙ্ধ হৃদি গোপিকার, 


এমন হইবে পরে তখন বুঝিনি মনে | 


ভাহলে কি পড়িভাম সেরূপ বাগুরা-মাঝ । 


তাহ'লে কি তার পায়, 
'বিকাতেম আপনায়,- 


বরজিয়া যমুনায় কুলশীল ভয় লাজ । 


জানিন। সে কালরূপে কি যে সুধ। আছে হায়! 


যতই পিয়িনু সুধা, 
ততই বাড়ল ক্ষুধা, 
যত পিয়ি তত প্রাণ আরে। যে পিয়িতে চায় । 


[২৯৬ 


অমিয়গাথা। 


৯ ০শীশিতা 





বেদনা পাইত গোপী পথে যেতে শ্ামরায় | 


বানন! করিত তারা, 
হইয়া আপন! হারা, * 


তাদের হৃদয় খানি পেতে দিবে এ ধরায় । 
(বঁধুয়া চলিবে তাহে মরি মরি রাঙাপার !) 


প'ড়ে আছে শ্যন্য প্রাণে শ্যামহারা গোপীদল,-- 


আর কি মাধব আনি" * 
বাজায়ে মোহন বাশী, 


গোপীহদি মরুভূমে ঢালিবে অন্বষ্ঠ জল ? 


বলহে বধুয়া সখা কেমনে পে শ্বামরায়-- 
ভুলে গেল বংশীবট, " 
ভুলিল যনুনা তট,  * 

ভুলে গেল ব্রজাঙ্গনা ভুলে*গেল বাগমায় ! 


অথবা দে ভুলে নাই সদা জাগে হিয়া মাঝে, 
নিতে বুঝি রমাচার, 
* অবকাশ পাহি তার, 
মধুরায় ব্যস্ত বধু অবিরত রাজ-কাজে ৃ 


২৯৭ ] 


অমিয়গাথা ] 


বল ঝল ফিরে বল বধুয়ার সমাচার !. 
লয়ে তারি ম্মতিটুক, 
স্মামরা বেধেছি বুক, 

শ্বটাম ত আছেন ভাল রাজ। হয়ে মথুরার ! 


হুগলি | 


ন্িতেদলন £ 


স্শাাশ্খটিশশীশীী শিস 


ব্ল লাথ বল গো আমায়,__ 
ভানিয়। নয়ন জলে, 
এ দন্ধ ধরণীতলে, 
কতই ঘুরিব আর করি হায় হায়। 
এ ক্ষুদ্র মরম মাঝে, 
কি বেদনা সদা বাজে, 
কেহ ত চাহেনা ফিরে নিঠুর ধরায় ! 


যারে ভাবি বড় আপনার-- 
ধরণীর স্বার্থ ভলে, 
দেখাই পরাণ খুলে, 


০ ্‌ ্ ৬৮৮ 


অনিয়গাথা । 


সেত নাহি আখি ভুলে চাহে একবার । 
অমিয়া মাখিয়া মুখে, 
গরল রাখিয়া বুকে, * 
পদাখাতে সেযে হৃদি ভাঙে অনিবার। 


আপনা বিকাত্তে যারে চাই, 
তে ত নাহি কহে কথা, 
বুঝেনা মরম ব্যথা, 
* সেযেদৃরে ন'রে বায় ব'লে প্দূর ছাই” । 
পতঙ্গ মনলে গা 
উচ্ছণলেতে করে দান, 
অনল যতনে বুকে জের তারে ঠাই । 


কিন্ত নাথ মানবের হায়! 
আত্দাানে সমাদর, 
করে না নিঠুর 'নর, 
শুধু বুক ভাঙি দেয় তীব্র উপেখায়। 
পারি না বহিতে আর, 
* ভুর্বহ জীবন ভার, 
শ্লথ এ হৃদয় তন্ত্রী চাহ করুণায় | 


২৯৯] 


পু 


এ অনিয়গাথা ূ 


শুন নাথ নিবেদি ভোমায়, 
আত্মদান বিনা প্রাণ, 
“করিতেছে আন চান, 
বল বল আত্মদান দিব কার পায়! 
অপূর্ণ মান্ব পায়, 
«.. ; নাহি দিব আপনায়, 
তোমা বিনা পূর্ণ আর-_কে আছে কোথায় ! 


ভাই আজ ডাকি গেো। তোমায় । 
,» গাব লটবর বেশে, 
ঈাড়াও নিকটে এসে, 
জনমের মত আমি ডুবিব ও পায়! 
কোন ধন না চাহিব, 
* সুধু প্রাণ ঢেলে দিব, 
গ্রাথনাঁথধ পদে স্থান দিও গো. আমায় ! 


পুরী । 


তু 
| 


সমাণ্ । 


[২১* 





পাপাসবালা সতিনিত্ডা পাপ 


 মর্শগাথা, প্রেমগাথা, অমিয়গাঁথা ও ব্রজগাথা 
প্রভৃতির কবি * . 
শ্রীমতী নগেন্দ্বালা দাসী.(সরম্বতী ) 
প্রণীত ও 
কটক, উড়্িধ্যা হইতে . 
জীখগেক্্নাথ মুস্তোফী কর্তৃক প্রকাশিত । 


তাতাতাত্যাহিচাত্লাদার্তটাধাত 
দ্বিতীয় সংক্ষরণ। 
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* হুণ্য ॥* আনা মা্ধ। রি 
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কলিকাতী, 


১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, 
“কালিকা-যন্ত্রে” 
_ শ্রশরচ্ন্্র চক্রবর্তী দ্বার! মুদ্রিত। 


উৎসর্গ । 


সাকা 


পরমারাধ্যা 
রীযুক্তা কুন্ধমকামিনী দাসী 
"রা 
_ আচরণকমৈ 
ভক্তিভরে 
এই এ্রম্থুখানি ্‌ 
শ৯-৩লগ্সীক্ুভ্ড 
হুইল। 


সেবিকা 
নগেজ্বাল। । 


প্রথমবারের বিজ্ঞাপন,। 


স্পেশপাপ্রতারটিি টা 


ংসারে রমণীগণ প্রেম গ্রুতির আকর স্বরূপ । তীহা- 
দেরই স্নেহ, মমতা, পবিত্রতায় সংসার শাস্তিময়। এইজন্তই 
হিন্দু সংসারে রমণীগণ দেবীবং পৃজনীয়!। কিছু রমম- 
গণ দিজ নিজ কর্তবা পালন পূর্বক 'নারীধর্ম রক্ষা 
করিয়! সংদারে মমৃত-ত্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন, 
কিরূপে নারীরিত্রে প্রকৃত দেবী-চদ্রিও" প্রতিভাত “হইতে 
পারে এই নারীধর্থে তাহারই আলোচনা করিয়াছি। 

_ গুরুজ্জনবর্থের আদেশ ও আশীর্বচন গ্রহ করিয়। জন- 
সমাজে নারীধর্ প্রকাশ করিলীম। আনার গুকুজমবর্গের 
বিশ্বাম নারীধন্থান্থশীলনে নারীগণ প্রকৃত দেবীত্ব লাভ 
করিতে পারিবেন। এক্ষণে তগবংস্পায় মাজে ও নারী. 
জাতির নিকট ইহা আনৃত্ত হইলে মামার শ্রম সফল জান 
করিব। | 


নগেক্দ্রবালা | 


ঘিতীয় মংক্করণের বিজ্ঞা পন। 


পপ 





আমার গুরুজনবর্গের আদেশ ও আশিক গ্রহণ 

পূর্বক এই নারীধর্দ সাধারণ্যে প্রথম প্রচারিত করিয়া" 

_ শ্বগগ্রাহী টেজটবুকু কমিটী এই ্রন্থথানিকে স্কুল 

লাইব্রেরী ও প্রাইজ, পুস্তকের জন্য অনুমোদন করিয়া 

এবং বিদ্যালয়ের -র্পক্ষগণ এই গ্রন্থের উপযুক্ত ব্যবহার 
পূর্বক আমাকে পরম উৎসাহিত করিয়াছেন । | 

সহ্ৃদয় টেক্টুবুক কমিটীর ও বিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষগণের 

ও জনসাধারণের অন্থকম্পায় অতি সত্বর এই গ্রন্থের প্রথম 

, স্বরণ নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত 

হট্ল। 

এক্ষণে পূর্বের ন্যায় সাধারণের এবং বিদ্যালয়ের 

_ কর্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইলে নিজের 

শ্রম সফল জ্ঞান করিব। 
টক, | ূ 

১১ই ডিসেম্বর ১৯০৪ । | বসি 


0. শপ জার 


নুচী। 
নারীজাতির কর্তব্য 
প্রকৃত স্ত্রী 
সাধারণ শিক্ষা 
উন্নতি বা অবনতি 
শেষ কথা 


৭৯ 


৮৭ 





লালীহবস্্ &. 


শশা পর” এ. দীপা সপ্ত 


নারীজাতির কর্তব্য । 


সংসারে কি স্ত্রীকি পুরুষ সকলের ছি গুরুতর 
শযিত্ব আছে। সেই দায়ত্ব পালন কর! মানব ,মান্রেরই 
র্ভব্য। এ সংসার রঙ্গভূমি নহে, ইচা জীবনের মহা 
শক্ষা ও পরীক্ষার স্থল। ঘখোচিত কর্তব্যানুষ্ঠান দ্বার শিক্ষা 
ও পরীক্ষ! উভরই অনুষ্ঠিত হয়। “রমণী ছুঁববল! পঞ্মাধীনা, 
্ব বিষয়েই তাহারা পরমুখাপেক্ষী, তাহাদের আবার কি 
াকিত্ব থাকিতে পারে, তাহাদের দ্বারা কোনও কর্তব্য 
[াধিত হইতে পারে না”, এক্প মনে করা স্থৃবুদ্ধির কার্ধ্য 
হে। রমন্'জীবনে বদি কোন কর্তব্য ন। থাকিত, কোন 
দে ন! থাকিত, তবে মঙলমর় পরমেশ্বর কখনই নারা 

গতির স্ষ্টি করিতেন ন1। তি 
মানবধণ্মশান্ত্রপ্রণেত মহান! মু বশধাছেন “রে 
0১ 


৬ 


নারীধর্শ। রঃ 


০ সিশিসপিপাসিাসপিস 





সপ 


স্ত্রীন সংশয়১৮। অর্থাৎ স্ত্রী লক্ষমী-ম্বরূপা, অতএব নারী - 
জীবনে কোন গভীর উদ্দেপ্ত নাই তাহা! কে বলিবে ! 
অসীম সহিষুততা, নিঃস্বার্থ ভাব, শ্রমশীলতা, সেবা, 
পরহৃঃখকাতরতা, প্রিরগ্বদতা, পরিমিত ব্যয়িত1, গৃহকর্ে 
দক্ষতা, সৌজন্ত,'অতিথি সৎকার, অভিমান শূন্ততা, কর্তব্য 
জ্ঞান, ঈশ্বরে প্রীতি ও পরলোকে বিশ্বাস, স্ত্রী জাতির এই 
পঞ্চদশ গুণ থাকিলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। যে রমনীর 
তাহা নাই সে বম্ণীর দ্বারা সংসার সুশৃঙ্খল থাকে না, 
সমাজের কোনরূপ উপকার হয় না, জগতের কোনব্ধপ 
কর্তবা সম্পাদিত হশ্র বা,তিনি রমণী নামের অধোগা। । 
সেক্রপ স্ত্রী গ্রহণ করি] স্বামীও স্তখী হইতে পারেন না 
এবং তিনি নিজেও কদান স্্থী হন না, নদীবক্ষে বানু 
বিতাড়িত তৃণকণার স্যার কেবল সংসার-তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত 
গু বিক্ষিপ্ত হইতে থাকেন । 
_.. পতিসেবাই রমণীর পরমধর্ম্, পতিই রমণীর একঘাত 
প্রত্যঙ্গ দেবতা । ্‌ 
শাস্ত্র বলিয়াছেন, | 

দেেববৎ সততং সাধ্বী ভর্তা রমনু পশ্ততি ৷ 

শুঞ্রধাং পরিচর্যযাঞ্চ দেবতুল্য প্রকুর্বাতি ॥ 

বনস্ত ভাখেন সুমনা: নুত্রতা স্বথ দর্শন! । 

অনস্তচিত্ত] নুমুখী সানারী ধর্দ্চাক্গিণী। 


. অস্থাভারত,। : অহুশাসন পর্ব । ১৪৬1৩৭৮৫। 





_ নারীজাতির বা 
অর্থাৎ যে বর একচিত্বে ্বানীর বঙীতৃতা থাকি! দেবহৎ 
স্বামীসেবা করেন, তিনিই প্রত ধার্ষিকা। পতি পন্ধী 
মধ্যে দাম্পত্য প্রেম জন্মিলে স্রীবন অতীব শান্তিময় হুইয়! 
থাকে । অতএব ধাহাতে উভয়ের মধো দবাম্পতা প্রণয় 
সংস্থাপিত হইয়া আজীবন সেই প্রেম অস্ু্ঝ থাকে, তদ্বিষয়ে 
চেষ্টা করা প্রত্যেক দম্পতির প্কর্তব্য। 

অনেককে অনুযোগ করিতে শুনা যায়“আমার ভঠলবাসা 
লেবা পু] স্বামী বুঝেন না,অত এব তীঙ্কাকে কিক্নুপে ভাল- 
বাসিব” ইহ? অতি অর্বাচীনের কথা । মানুষ পাধাণময় 
বিগ্রহকে ভালবাদে কেন? পাষাপমন বিগ্রন্থ মানুষের 
ভালবাস। ভক্তির কি বুঝে ৃ মানুষ কেবল ভগবৎ প্রাপ্তি 
বাসনায় দেবতাজ্ঞানে পাষাণময় বিগ্রহের সেবা পু! করিয়। 
থাকে! পতিই রমণীর দেবত।, পতি ভাল বাস্ুন বা নাই 
বাস্থন তাহাতে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি তোমার 
কর্তব্য পালন করিয়া বাও। মানুষ যে ভব লইয়া বিগ্রহ 
নেব! করে,রমণ্টু সেই ভাবাশ্রিত। হইয়! পর্তিসেবা করিবেন । 
_ঘিনি তাহা পারেন তিনিই ধন; তাহার ইহলোক অনন্ত 
স্খপূর্ণ, পরলোক পথ শান্তিময় হইয়া খাকে। পতি 
'অপ্রিকাচরণ করিলেও রমণীর রুষ্ট হওয়া অবিধেয়। শ্যামীর 
নিষ্ঠুরাচরণও যে রমনী প্রসরচিতে সহ করিয়া থাকেন 

চিনিই প্রত ধর্শবশীল!। ৃ 
. পতি পদ্ধী এই সন্ন্ধ তি পৃ এ নর জগতে 


৩ 


নারীধর্ম। ৃ 


পাশপাশি পিস সপাসিপসপা্পপসপসিপাসপসিপাসি পবা শিপ পাস পিপাসা পপ এপাশ 


এক্সপ মধুর ও উচ্চ সম্বন্ধ আব কিছুই নাই। পতি পত্বীর 
ছইটি হৃদর সমশ্ত্রে আবদ্ধ ন! হইলে, দ্বিভাব খুচিয়! একী- 
ভূত না হইলে সাংসারিক স্থুথ ছুপ্রাপ্য হইয়। পড়ে। 
সন্তষ্টে। ভারা! ভর্তা ভার্যযাভর্ভীতখৈবচ । 
ন্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রৈব গ্রুবং ॥ 
| মন্ু। ৩/৬। 
ঘর্থাৎ ফেে সংসারে পতি পত্বীর প্রতি ও পত্বী.পতির 
প্রতি এক্লান্ত ভাবে অনুরক্ত থাকেন,সেই পরিবারে নিতাই 
শুভ হয়। . 
কাশীধগ্ডকার্‌ নারীধর্ম্ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

“রমনী পতিবাকা কদাচ লঙ্ঘন করিবে না, ইহাই 
স্ত্রীলোকের ব্রত, ইহাই পরমধর্্ম, এবং ইহাই তাহার দেব 
পৃজা। পতি ক্লীব, ছুরবস্থাপন্ন, ব্যাধিযুক্ত, বৃদ্ধ এবং সুস্থ বা 

£স্থ ধাহাই হউন না,স্ত্রী পতিকে একেবারেই লঙ্ঘন করি- 
বেন না। পতি হষ্ট হইলে হর্ষে থাকিবেন। পতি বিষ 
হইলে বিষ! হুইক়্া থাকিবেন। রমণী সম্পদে বিপদ্দে 
স্বামীর সম-স্ুখছঃখভাগিনী হুইবেন। সংসারের কোন 
জিনিস ব্যয় হইয়! গেলেও পতিব্রত! স্ত্রী পতিকে “নাই” 
বলিবেন না। এবং নিজের জন্ শ্রমকর কার্য্যে পতিফে 
নিষুক্ত করিবেন ন। ভীর্ঘনানাতিলাধিধী নারী পতি 
পাদোদ্ক পান কৃরিলেই তাহার তীর্থ-ফল প্রাপ্তি ঘটিবে। 
একমাত্র পতি সরা পৃ সিন এবং ৰিষু অপেক্ষা 
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উচ্চ। যেস্ত্রী ্থামীর অনুমতি ধাতীত ব্রতোপবাস নিয়মাদি 
পালন করেন তিনি পতির আয়ু হরণ করেন? এবং দেছা- 
স্থরে নরকগামিনী হয়েন। ফেনারী স্বামিকত' ভৎসনায় 
রাগান্থিতা হইয়৷ তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তিনি 
পরজন্মে গ্রাম্য কুকুরী ও বন্য শৃগালী হন। স্বামীর 
আহারের পর নিত্য পতিপদ্দ ঘেবন করিয়া ভোঙ্গন কর 
নারীজ্ঞাতির কর্তব্য । স্ত্রীলোক কখনও উচ্চাসনে ওবসি- 
বেন না, পরগৃছে যাইবেন না, লঙ্জাকর বাক্য কদাট 
উচ্চারণ করিবেন 'ন।, কাহারও অপবাদ ঘোষণা করি- 
বেন না ব। কাহারও সহিত কলহ করিবেন না। গুরু- 
জন নিকটে থাকিলে উচ্চৈঃস্বরে কথা *কহিবেন না, এবং 
উচ্চ হান্ত করিবেন না) যে রমণা স্বামী কর্তৃক তাড়িত! 
হইয়] স্বামীকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পর- 
জন্মে ব্যাত্রী বা মার্জারী হন। যে নারী পর পুরুষকে 
কটাক্ষ করেন, তিনি জন্মাস্তরে টের! হন, যে রমণী 
স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া কেবল. আপনি গ্খাদ্ত ভোজন 
করেনঃ'তিনি জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকরী বা আত্ম বিষ্ঠাভোজী 
বাল্য (বাছুড় ) পক্ষী হুইয়! থাকেন। যেস্্রী পতিকে 
তুই-তোকারি করেন তিনি জন্মান্তরে বোব! হন। যে 
রমণী সপত্বীর প্রতি সর্বদা ঘেষ করেন তিনি পুনংপুনঃ 
ছর্ভাগা হন। থে স্ত্রী স্বামীর দৃহ্িশক্তি আবরণ করিয়া 
পর পুরুষকে দর্শন করেন তিনি অন্মাবরে কাপ! কুমুখী 
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ও কুৎসিতা হন। যেস্ত্রী পতিকে বহির্ভাগ, হইতে আগ- 
মন করিতে দেখিয়া প্রয়োজন মত প্রীতি সহকারে সত্বর 
জল আসন তানুল দান এখং ব্যজন করেন, পরে প্রি 
বাকা এবং পদ সেবাদি দ্বারা পত্তিকে প্রীত করেন তিনি 
গেলোক্যেত্র গ্রীতিকারিণী হয়েন। পিতা পরিমিত সুখ 
দাতা, পুব্রও পরিমিত সুথ শ্রদান করে,আর স্বামী অপরি- 
মিত নথ প্রঘান করেন, নারী তাহাকে সর্বদা পুজা করি- 
বেন। স্ত্রীলোকের ভর্ভাই দেবতা, ভর্তাই গুরু, ধর্ম, তথ 
এবং ব্রত। অতএব স্ত্রীলোক অনন্তচিত্ত হইয়া কেবল পতি 
অচ্চনা করিবেন। যেমন দেহ জীবন-হীন হইলে তৎক্ষণাৎ 
অশুচি হয়ঃসেইরূপ ভর্তৃহীনা নারী সুন্নাত হইলেও সর্বদাই 
অগ্তচি। কন্তার বিবাহকালে দ্বিজগণ এই বলিয়া আশী- 
ব্বাদ করেন যে “পতির জীবন মরণে স্হচরী হুইবে। 
ছার! যেমন দেহের, জ্যোতক্সা যেমন চন্দ্রের, সৌদামিনী 
যেমন জলধরেম অনুপামিনী, রমণী তজ্প স্বামীর অন্ু- 
গামিনী হইবেন ।” /কাশীথণ্ড বঙ্গবাসীর অন্থবাদ ) 
কাশীথণ্ড হইতে হতদূর উদ্ধত হইল তাহাতে পিই যে 
রমণীর একমাত্র দেবতা, পতিসেবাই যে রমণীর পরম 
ধর্ম তাহা স্পষ্ট উপলদ্ধি হইতেছে । প্রাচীন রমণীগণ 
পতিপরায়ণ! ছিলেন তাই আজও তাছাদিগের কীতিপ্রভ! 
জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। ধিনি কাঁয়মনো- 


বাক্যে পতিষ্কেবা! করিবেন তাহার স্বর্শ অক্ষয়। 


প্রকৃত স্ত্রী। 


মানব যদি নিজ নিজ দায়িত্ব উপলান্ধ করিয়া যর্থোচিত 
কর্তব্যাচরণ করিত, তাহা হইলে সংসার কুত্‌ সুখের হইত । 
নিজ নিজ দাতিত্বান্ুসারে সকল কর্তব্যানষ্ঠান ত দুরের কথ! 
আমাদের উপর যে ক্রিছু দায়িত্ব আছে, আমর! তাহা 
শ্বরণও করি না। 
কর্তব্য অকর্তব্যই সখ ছুঃখের তিত্তি শ্বয়প। অতএব 
নিজ কর্তব্যানুদারে কার্ধ্য করিতে না৷ পারিলে সংসার থে 
ছঃখময় হইবে--পকত্দিনে এ পাপ জীবনের অবসান 
হইবে" বলিয়! মর্শভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ গ্রিতে হইবে 
তা্থার আর আশ্চর্য কি? * 
সংপারে আমাদের এক একজন নারীর হন্তে আমাদের 
স্ব স্থ পতির ভার অর্পিত ,রহিয়াছে, তীাঞাকে সুখী করা ৪ 
'তীছার মঙ্গল সাধন করা আমাদের কর্তব্য কার্ধয। আমাদের 
ক্ুত্র জীবনে আর একটি জীবনের তার লওয়া কি কম 
দায়িত্ব! আর একজনের স্থখ শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
চল! কি সহজ কাজ! কিন্তু সে কার্ধা সহত্ৃই হউক বর 
[€ 
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ছরহই হউক, তাহা আমার্দের অবশ্ঠ কর্তৃব্য। নিতরাং 
স্বামীর সখের দিকে, তাহার মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
আমর! কান্ত বাধ্য। কিন্তু হায়! আমর! এই কর্তব্য 
সাধন করিতে পারি কি? নিশ্চয়ই পারি না। পারিনা 
বলিয়াই সংসাঁরকে এত ছুঃখময় বোধ হয়! যদি আম্ছ্র 
কর্তব্য পালনে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আম্ছ! 
(স্্রীজ্জাতি )' প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারিতাম। প্রকৃত রি 
হওয়া অপেক্ষা রমণী জীবনে অধিকতর সুখ আর কি 
আছে? কিন্ত আমর! সে সুখ লাভের জন্ত যত্ব করি কৈ! 
দে স্থুথের প্রকোষ্টে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, শ্রম, যত্ব, চেষ্টা, 
সতর্কতা, দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মহারহগুণগুলি 
একাস্ত আবশ্তক | কিন্ত সাধারণ নারী-জীবনে একাধারে 
এই সমস্ত গুণগুলির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। 
দীত। সাবিত্রী দেবীগণের পর হইতে এতাবৎ আমর 
কয়জন রমনী 'আত্মত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি? স্বামীর 
প্রতি বহু আকাঁক্ষ। রাখিয়াই আমরা স্বামীকে ভাল বাসিয়া 
থাকি । আমরা স্বামীকে যে স্বার্থ বা প্রেম অর্পণ করি 
তাহ কেবল প্রতিদদানের আশায় মাত্র। কিন্তু যেস্থলে 
প্রতিদানের আশা বলবতী, সে স্থলে প্রেমের ভিতি বড়ই | 
শিখিল। নিঃ বার্তা দ্বারাই প্রেমের ভিত্তি দৃঢ়তর হয় । 
গ্বামীই রমণীর” আরাধ্য দেবত|। সুতরাং তাহার চরণে 
স্বার্থ শুস্ত প্রেমার্পণ করাই কর্তব্য । স্বর্গের দেবতা 
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মানবচক্ষুর লরতীত কিন্তু স্বামী গ্রতাক্ষ দেবতা । সেই 
দেবতাকে সর্বদা দেখিয়া অহরহ তীহার' সহিত একত্র 
বাস করিয়াও যদ্দি তাহাকে 'পবিভ্র প্রেমার্পণ রিতে না 
পারি, তবে আর লোকাতীত প্রেমময় ভগবানকে প্রেমার্পণ 
করিব কিরূপে? যে রমণী ন্বামীকে প্রকৃত ভালবাসা 
'্ীদান করিতে না পারেন, তাঁহার ইহলোক ভীষণ যন্ত্রণা-" 
চির, পরলোক অগ্রিময়। রর ্ 
আপনাকে নিশা প্রেম শোতে ভামাইতে" পারিলে 
তবে প্রকৃত স্্ী হইতে পার! যা়। 
আমাদের স্থথের প্রথম পথ বিবাহ, দ্বিতীয় পথ স্বামী 
ও স্বীর দায়িত্ব পালন পৃর্বর্বক কর্তব্যান্ুষ্ঠান করা । বিবাহের 
পরমুহূর্ত হইতে মানব জীবনে একটি স্মহৎ পরিবর্তন 
ঘটিরা থাকে । * একজন রমণীর উপর ,একজন পুরুষের 
স্থথ, শাস্তি, আশা, ভরসা অর্থাৎ সমস্ত নির্ভর করিতেছে, 
ইনা?কি কথার কথা! যাহাতে স্বামীর ঈংসার সুশৃঙ্খল 
পাকে, যাহাতে শ্তাহার জীবন উন্নতি লাভ করে, যাহাতে 
নর্বতোতাবে তাহার মঙ্গল সাধিত হয়, স্ত্রীর তাহা কর! 
একাস্ব কর্তব্য । যেল্পমণী নিজ কর্তব্যাচরণে পরাজ্থুখ,* 
ঈশ্বর বা অগ্নি সাক্ষী করিয়া বাহ্গণ দ্বারা বেদ মন্ত্র পড়াইয়! 
স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিলেও তিনি প্রকৃত স্ত্রী নামের 
ধোগা নহেন। প্রক্কত স্ত্রী হইতে হইলে স্বামীকে ভাল 
বাঁসিতে হয়। হয়ত অনেকু রমণী জ কুঞ্চিত করিয়া 
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বলিবেন “স্বামীকে ভাল বাসেনা এন্ধপ রমণী জগত্তেঅতি 
বিরল” ! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, স্বামীকে ভাল 
বাসেন এক্ষপ রমণীই জগতে অতি ছ্র্লভ। গ্রামীকে 
তাল বাসিতে হইলে সর্বাগ্রে আপনার স্বার্থ বি দিতে 
হয়। যদ্দি প্রকৃত স্ত্রী হইতে চাও, তবে যে কার্যে তুমি 
ক্কুথী হও সে কার্ধ্য যদি তোমার স্বামীর বিল্দুমাত্র বিরক্তি- 
করা হুয় তবে যত্বপূর্বক তাহ! পরিহার করিবে। তিনি 
যাহ! ভাল বাসেন তাহা করিবে। যেকার্ধ্য পতি ভাল 
বাসেন না তাহা কদাচ করিবে না। জর্ব্বতোভাধ 
স্বামীর মনোরঞ্জন করিবে । নিজের সখের দিকে আদৌ 
লক্ষ্য করিও না, তোমার সুথ শাস্তির জন্ত তোমার স্বামী 
দায়ী। সেদিকে তোমার লক্ষা রাখিবার প্রয়োজন 
নাই। তুমি কেবল প্রকৃত স্ত্রী হইবার জন্ত নিজের 
কর্তৃব্যাচরণ করিয়৷ যাও। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী 
যেমন আত্মীয় ধলিয়! তাহাদিগকে ভাল বাসা যায়, স্বামী- 
কেও. তেমনি একজন ্াত্মীয়মাত্র ভাবিয়া সাধারণতঃ 
রমনী ভাল বাসিয়া থাকেন। সচরাচর আত্মীয় দিগের 
"সহিত সমান করিয়া ম্বামীকে যে ভালবাসা বায়, লে ভাল- 
বাসাকে প্রকৃত ভালবাস! বলা! যাইতে পারে না এবং 
স্বামীকে সেরূপ ভাল্বাস! অর্পণ করিয়া স্ত্রী কখনই প্রকৃত 
স্ত্রী হইতে পারেন, ন। যেস্ত্বী স্বামীকে “সর্বস্ব” বলিয়া 
ারিয়াছেন, তিনিই প্ররুত স্ত্রী। 





প্রকত স্রী। 


স্কটমীর নহিত স্ত্রীর চারিটি সন্বন্ধ। এই জন্যই স্বামী 
স্ত্রীর নিকট হইতে একাধারে ভক্তি, প্রীতি, প্রণয়, প্রেম 
এই চঁটুরটি ভালবাসা পাইবার অধিক]ুরী। *'ভালবাস! 
নাঁনা জর্ুগে বিভক্ত, তন্মধো এ চারিটি ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ, 
আবার “এই চাঁরিটী ভালবাসার মধ্যে প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
ভালবাসা বখন জড়ীক়্ ভাব বিষুক্ত হন অর্থাৎ স্বার্থ শুন্ঠ " 
হয়, তখনই তাহা প্রেম নামে অভিহিত হয়।* প্রেম সম্দ্ধে 
হিন্দুরা বলেন “যাস! বই সুনিম্মল দ্বিতীর নহি আদ্ন।” 
স্ঞজ কি 'পুরুধ কি রমনী দকলেই এই ভালবাস! বিশেষ 
বিশেষ সগ্বন্ধধুক্ত স্থানে, অর্পণ করিস *থাকেন। কিন্ত 
স্বামীর সহিত স্ত্রীর চারিটি সম্বন্ধ বশতঃ স্বামী একাই স্ত্রীর 
নিকট হইতে এই চারি প্রকার ভালবাসা পাইয়া থাকেন। 
প্রথমতঃ স্বামীর সহিত স্ত্রীর অংশী সম্থুন্ধ, দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী 
সম্বন্ধ, তৃতীয়তঃ সৌন্ন্ত সম্বন্ধ, চতুর্থতঃ আধ্যাত্মিক সন্বন্ধ। 
এস্থলে অংশী অর্থে যশ, মান, ধন, জ্ঞান; শৌধ্য, সুখ, 
শাস্তি, গ্রীতি,ধর্্মম্প্রভৃতির বিভাগ বুঝায়। স্বামী স্ত্রী উভয়ে 
মিলির সংসার ক্ষেত্রে এ মহার্থ ভ্রব্যগুলি লাভ করেন এবং 
পরস্পরে পরস্পরের উপগুর্জিত অর্থের অংশ দিয় পরস্পরকে * 
স্থখী করেন $এই জন্তই স্বামী স্ত্রীতে অংশী সম্বন্ধ । 
স্বামী স্ত্রীর একমাত্র রক্ষাকর্তা, তিনি স্ত্রীকে অস্প বস্তরাদি 
দ্বার! প্রতিপালন করেন, সর্বদা তাহাকে “নিরাপদে রাখি- 
বার জন্ত বত্ব করেন, এই সকল কার্যের জন্যই স্বামীর 
. [ ১৯. 





নারীধর্্ম। 





স্বানিত্ব আছে। স্বামীর ভরণপোষণ দ্বারাই স্ত্রী-জীবন 
রক্ষিত হয়, এই জন্থ স্ত্রী ব্বামীর নিকট কৃতজ্ঞ, এই স্বামী 
সম্বন্ধের জন্যই শ্থ্যমী ক্র ভক্তির অধিকারী । দ্বিতীয়তঃ 
সস্তানোৎপাদনের জন্ত স্বামীর সহিত স্ত্রীর স্ত্রী-সন্ন্ক, ই 
সন্বন্ধের জন্ই স্বামী স্ত্রীর গগীতির অধিকারী । তৃতীয়তঃ 
 সৌহ্ৃপ্ সগ্বন্ধ। মঙ্গলের জন্ ধনি সংপরানর্শ দান করেন, 
সম্পর্দে বিপর্ধে যিনি সম হিতাকাজ্জী তাহাকেই স্ুন্থদ্‌ বল! 
ষাক্স। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই ভাবটুকু, অধিক পরিমাণে 
পরিলক্ষিত হয় বলিক়্াই স্বামীর সহিত স্ত্রীর সৌন্বদ্য সম্বন্ধ 
আছে বুঝ। বাক্স ।, এই সন্ষের জন্কই স্বামী স্ত্রীর প্রণয়- 
ভাজন। চতুর্থতঃ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ । এই সশ্বন্ধ অতি 
গুরুতর | এই সম্বন্ধ কেবল ইহলোকের জন্ত নহে, 
পরলোকে এই সম্বন্ধ অক্ষু্ থাকে। স্বামী স্ত্রীর 
আত্মায় আত্মায় ঘে ভালবাসা জড়িত হয় তাহারই নাম 
আধ্যাত্মিক ভালিবাস। বা আধ্যাত্মিক সন্বন্ধ। এই সম্বস্ধ 
অনস্তকালস্থায়ী। ঘে স্বঘী স্ত্রীর মধ্যে এই পবিত্র সম্বদ্ধের 
অভাব, তাহার! প্ররুত স্বামী স্ত্রী নহেন। তাহারা কেবল 
পরম্পর পরস্পরের নিকট গৃহের তৈজসাদি বিশেষ। 
“স্বামী ও আমি ভিন্ন” বত পিন স্ত্রীর হৃদয় হইতে এভাব 
অন্তহিত না হয়, সে পর্যন্ত সামী শরীর মধ্যে আধ্যাত্মিক 
ভাবের অভাব থবকে। যখন স্ত্রী বুঝতে পারেন "স্বামী 
ও আহি আত” --“ঘদিদং, হদস্বং মম তদস্ত হদয়ং তব”, 


প্রকৃত স্ত্রী । 
তখনই বুঝিতে হইবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সন্বন্ধের 
উদর হইয়াছে। এই সন্বন্ধ সংস্থাপিত হইলই স্ত্রী প্রক্কত- 
স্ত্রী নাঁমের যোগ্য। হয়েন, তখনই বিবাহ প্থ প্রাপ্ত হয়। 
সেই বিবাহুই অমূর্তময় | 
মিশে যাবে ছুটি প্রাণ ষমুন। জাহ্ৃবী পার! 
সেইত বিবাহ তাঞ্কে ঝরিবে অস্ৃতধারা । 
নবীন ব$বুর কুক্ক্েত্র | 
দেহের নাশ আছে কিন্তু আত্মার নাশ নাই. স্থৃতরাং 
আত্মা মাত্মার় ভালবাসার জন্য যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ 
উদ্দিত হর তাহা অনন্তকাল স্থাক্সী , এই সম্বন্ধ অতি পবিত্র । 
এই সম্বন্ধেরু জন্যই স্বামী স্ত্রীর পৃজনীয়, দেবতা স্বরূপ ও 
্ব্গায় নিঃস্বার্থ প্রেমের অধিকারী । এইরূপ স্ত্রীরত্ব ধাহার 
ভাগ্যে ঘটে তিনি ধন্ত এবং এইরূপ রমণীকে 'অক্ষে লইয়া 
বন্থমতা ধন্তা । " 
প্রকৃত স্ত্রীর আসন অতি উচ্চে। রষণী-কুলশিরোমণি 
সীত।, সাবিত্রী,,দময়স্তী প্রভৃতি দেবীগণ প্রকৃত স্ত্রী হঈতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়া আজও তাহারা প্রাতঃন্রণীয়। | 
তাহারা কোথায় চলিয়! গিয়াছেন কিন্ত অঞুল কান্তি তাহা- 
দিকে চির অমর করিয়। রাখিয়াছে এবং যত দিন চক্র 
হুর্য্য থাকিবে তত দিন*তাহাদের পবিত্র নাম ভারতকে 
উজ্জ্বল করিয়। রাখিবে। ৮ 
_আধ্য মহিলাদ্দিগের রি পতি-প্রেম মিশ্রিত নিন 
" টু [১ ৩ 





নারীধশা। 





একবার স্মরণ করিয়া দেখ, প্রাণ পুলকিত হইয়া বে, 
দেবী বলিয়া ভাহাদিগের চরণে লুষ্টিতা হইতে: বাসনা 
হইবে। লগতে প্রন্তস্ত্রীইদেবী। আইস ভগিনীগণ ! 
আমরাও তাহাদের আসনে স্ান লাভ করিয়া জীবন রুতীর্থ 
করিতে চেষ্টা করি। 
, . রূমণীকুলরত্ব মীরা বাই « 
এ“মেরে। গিরিধারী গোপাল দোসর না৷ কোই, 
যাকে মাথ ময়ূর মুকুট পতি মের! সোই”। 

অর্থাৎ গিরিধারী (শ্রীকৃষ্ণ) আমার পতি, আমার 
মন্ত দোদর নাই, বলিয়া তংপ্রেমে উন্মন্ত হইয়াছিলেন। 
'অগ্রত্যক্ষ ভগবৎ পদে মানুষ আত্ম সমর্গণ করিতে পারে, 
আর আমরা এতই তূর্ধল যে, প্রত্যক্ষ দেবতা পতিপদে 
আত্ম সমর্প॥ করিতে পারিব না! যদ্দি তাহাই না পারি 
তবে আর বৃথা জীবন বহিয়া ফল কি! বিনি নিন স্বামীকে 
প্রাণ ভরিয়া ভাগবাসা ঢালিয়৷ দিতে না পারেন, তিনি | 
কখনও জগৎকে ভালবাসিতে পারেন ন। তাহার ময় 
বড়ই সন্ধীর্ণ। চেষ্টার অদাধা কার্ধায নাই অত দৃঢ 
বিশ্বামসহ মঞ্জলমর পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্বক কর্তব্য পথে 
অগ্রসর ছইলে কালে আমরাও প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারিব। 

পতির আত্মীরগণও পত্ীর জাত্বীগ্ বলিয়! পরিগণিত । 
স্থতরাং পতির পিতাফাতাকে স্বীয় পিতামাত! জ্ঞানে শ্রদ্ধা 
_সত্কি করা উচ্তি। কিন্তু হুঃখের বিষ এখন অনেক 

ক 


প্রকৃত স্ত্রী । 





স্থলোীর ভাব অস্তহিত হইতেছে। কোৌশল্যা ও সীতা 
দেবীর স্তায় আদর্শ শ্বাশুড়ী বধূর উজ্দ্বণ চিত্র জগতে আর 
নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়*না। অধুনা শ্বাশুড়ী বধুর 
মন মালিন্তে অনেক একান্নবর্তী পরিবারকে ছারখার হইতে 
দেখ। যাইতেছে । এস্লে এক পক্ষ বিচারক শ্বাশুড়ী- 
দিগের ও অপর পক্ষ বধূদিগের স্কন্ধে দোষভার স্তত্ত করেন |» 
স্থতরাং প্রকৃত দোষ কাহার তাহ! নির্ধারথ কর বড়ই 
কঠিন ব্যাপার । এ সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের * মতামত 
প্রকাশ না কারয়াঁ একটি গ্রধাদ বচন দ্বার! এই বিষয় 
আলোচনা করিব। 

আমাদের দেশে যে সকল প্রবাদ” বচন নষ্ট হইয়াছে 
তাহা সারভিত্তি হীন নহে । কারণ অমূলক কথা অধিক 
দিন স্থায়ী হয় না। 

শ্বাশুড়ী বধূ সম্বন্ধে সে প্রবাদ বচনটি এই, 

«বৌ ভাঙলেন সরা গেল পাড়! প্থড়া, 
গিন্নি ভাঙলেন নাদ।০৪ কিছু নয় দাদ1”। 

অর্থাৎ বধূর ক্ষুদ্র দোষ টুকুও প্রকাগ্াকার ধারণ করিয়া 
পল্লিতে পল্লিতে প্রতিধবনিত হুইয়! থাকে । গিন্নির প্রকাণ্ড 
দোষটুকু ঘরের বাহিরও হয় না। | 

এই প্রবাদ বচনটি্তেই স্থাগুড়ীর স্থার্ঘপরত! উজ্দ্নরূপে 
প্রতিভাত । হিন্দু সমাজে বিবাছের কিছুদিন পর হইতেই 
রমণীগণ শ্বগুরালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন। অধ. 
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ংশ শ স্যলেই ত তখন রমনীদিগের! রম চতুর্দশ অতিক্রম 
করে না, তখন তাহারা বালিকাঁ মাত্র, কর্তাব্যের কি বুঝে। 
জীবনের ক্ষুদ্র ক শিক্ষার্ডজি পর্যন্ত শেষ হইতে না হইতে 
তাছারা শ্বশুরালয্পে গমন করে, এমতে শ্বশুরালয়ে সংশিক্ষ। 
লাভ না করিলে আর তাহাদের শিক্ষার স্থল কোথায়? 
কিন্তু শিক্ষা! দেওয়া দূরে থাকুব এই সময় হ্টতে শ্বাশুড়ী, 
বধৃদিপ্নের কাঁধ্যকলাপ লইয়! খুটিনাটি” আরম্ভ করেন 
এবং প্রকাস্ত ভাবে একটি বধূর প্রতি অধিক স্গেছ প্রদর্শন 
করিয়া অন্তর হৃদয়ে ছিংসারূপ দাবানল জালিয়া দেন। 
ইহা হইতেই ভ্রাতৃবিরোধ আরম্ভ হইয়। ক্রমে সোণার 
সংসার ভন্মীভৃত হইয়া যার । যাহাতে সংসারে কোনরূপ 
বিরোধ না ঘটে ও কোনরূপ অশাস্তি উদ্দ্রেক না হয় 
তদ্বিষরে দৃষ্টিরাখা গৃহকর্রীর একান্ত আবশ্তক। ফল কথা 
: গৃহৃকত্রী উদারচিত্ত ও সমদর্শী না হইলে সংসারে অনিষ্টের 
আশক্কাই অধিক । প্রবাদবচনেও আছে “'গিনির পাপে 
গৃহস্থ ন্”প। অতএব গৃহকর্ত্রার কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়াই 
প্রয়োজন:। নাবিক শক্ত হইলে তরণী জলমগ্র হওয়ার 
আশস্ক। যেমন কম, তদ্ধেপ গৃথিণী কর্তব্যনিষ্ঠ হইলে সংসারে 
 অনিষ্টের আশঙ্ক। থাকে না । 

বনের পার্থী ধরিয়া আনিলে আগে তাহাকে আদর ও. 
বন্বসহ লালনপালন করিতে হয়, পরে মে পোষ মানে। 
একটি মপরিচিতা অবোধ অপোগণ্ড বালিকাকে তাহার 
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“করিয়া গৃহে জইককা আসিরা 
সমুচিত আদর যন্ত্র না করিলে দে বশভূতা * হইবে কেন? 
অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার রিরোধীচ। প্রাচীন কানে ্ত্রীশিক্ষা 
ছিল না ইহাই অনেকের ধারণা, কিন্তু প্রাচীনকালে স্ত্রী- 
শিক্ষার বিশেষরূপ প্রচলন ছিল। প্রাচীনা রমণীগণ কি 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সম্বপ্রাঙ্গনে, কি সংসার ধর্শে, 
সকল স্থলেই আবশ্ঠকমত নিজ নিজ কাধ্যদক্ষুতা ও» রমণী 
হৃদয়ের ন্ব্গীর় ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেন । ভারতের 
. ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষবণে তাহা প্রতিবিদ্বিত রহিষ্নাছে। 

মধ্যে কিছুকাল স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন ছিল না, স্ত্রীজাতি 
সমাঙ্গের নিকট মনুষ্য হইতে নগণ্য হইক্ধাঁ পড়িয়াছিল, তাই 
তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত সংস্কার জন্গিয়াছে। শিক্ষা 
ব্যতীত জীবন গঠিত হয় না, বুদ্ধি স্কদ্তি পার নধ, নির্ব্বোধ 
ব্যক্তি প্রতি পদক্ষেপে বিষম অশাস্তি ভোগ করিয়া থাকে 
এবং অশিক্ষিত নির্বোধ ব্যক্তি দ্বারাই সমটজের অধিকতর 
অনিষ্ট ঘটি! থাকে, সুতরাং স্ত্রীও পুরুষ গকলেরই আপন 
আপন কার্ধ্যক্ষেত্রের উপষোগী শিক্ষা লাভ কর' প্রয়োজন। 
মধ্য সময়ের লোক তাহ! বুঝিতেন না, স্তরাং এ সময় 
হইতে বধুদিগের প্রতি হাহহানিনের অযথ! অত্যাচার 
আরম্ভ হইয়াছে।  * টু 

গত বিষয়ের জন্ত শৌচন। বৃথা, ফ্তরাং যাহা হইবার 
তাহা হইয়া! গিগ্লাছে ; এখনও স্্রীাতি শিক্ষালাভ করিলে 
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নারীধর্্ম । 





ংসারিক বিশৃঙ্খলা, তিরোহিত হইয়৷ সংসারে শাস্তির 
আলোক দেখ।"দিতে পারে। রমণী জননী জাতি, ঞ্মতএব 
তাহাদিগেব্র উদ্দারচিন্তে জগতে প্রেমার্পণ করা অর্থাৎ 
সকলের প্রতি সম ন্েহ দান করা 'কর্তব্য+ ক্ষুদ্রচেতা 
ব্যক্তিগণই আত্মপর বাছাবাছি করিয়া থাকে, উদার- 
চিত্ত ব্যক্তিগণ বিশাল বিশ্বে আপনাকে অর্পণ করিয়া 
জগতের ছিতসাধনে নিধুক্ত হয়েন। যিনি বিশ্ব সেবারূপ 
মহাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহারই 
হৃদয়থানি প্রকৃত ্বর্গ। এই সকল অমূল্য গুণ রাশিতে 
ভূষিতা হইতে চেষ্টা করা রমণী মাত্রেরই কর্তব্য । যিনি 
সর্ব গুণান্বিতা) তিনিই প্রকৃত ব! সাধৰী স্ত্রী, সাঁধবী স্ত্রীর 
লক্ষণ শাস্ত্র এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, 
“দেববৎ সততং সাধবী ভর্তারমন্ুপশ্ঠতি | 
শুশ্রষাং পরিচর্যযাঞ্চ দেবতুল্যং প্রকুর্বতি ॥ 
বন্ত ভাবেন নুমনাঃ সুব্রত গুখদর্শন1 1” 
মহাভারত অনুশাসন পর্ব ১৪৬---৬৭৮৫। 
অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীর অনুগত থাকিয়া দেববৎ স্বামী 
সেবা করিয়া সুখলাভ করেন তিনিই সাধবী স্ত্রী । আবার,__ 
স। ভাধ্য। যা গৃহে দক্ষা। 
সা ভার্য্যা বা প্রজাবতী . 
মনোবাক্‌ কর্মমভিঃ শুদ্ধ] পতিদেশাহুবর্তিনী! 
| মহাভারত, আদিপর্ব । 


প্রক্কত স্ত্রী। 





অর্থাৎ যিনি গৃহ কার্ধ্যে নিপুণা, পুত্রবতী এবং ষাহার 
হ্বদয়, গ্রাক্য ও কার্ধ্য সকল পবিত্র ও ধিনি পতির আক্তা- 
দ্বীন তিনিই প্ররুত স্ত্রী। * আমরা যথোঁচিন্ত কর্তব্য 
পালন করিতে পারিতেছিন! বলিয়াই আমাদের এখন এত 
অধঃপতন খটিতেছে । নশ্বর জীবন কয় দিনের জন্ ! 
সৎকীর্তিই প্ররুত জীবন। ন্তোমরা সকলে একাগ্র চিত্ত , 
হইয়! প্রকৃত স্ত্রী হইতে শিক্ষা কর, তাহা হইচলে তোনরাও 


প্রকৃত হিন্দুরমণী হইবে, নারীধর্ম্ম রক্ষা হইবে, ভারত 
আবার সীতা সাবিত্রীর ছবি অঙ্কে লইয়। ধন্ত হইবে। 
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সাধারণ শিক্ষ। | 


স্পিডে স্টিকি 


অধুনা শিক্ষিত ও শিক্ষিতাগণের মধ্যে কার্যকলাপ 
ধরণ-ধারণ দেখিয়৷ স্ত্রী কি পুরুষ হঠাৎ তাহা স্থির করা যায় 
না। কোন বিদ্ধীর নাম চারুশীলাদাসী তিনি লিখিলেন 
“শ্রীচারুবস্থ* প্রথমেই ত নাম লইয়াই এই এক মহাবিভ্রাট। 
বস্ততঃ রমণীর রমণী থাকাই কর্তব্য। আমাদের দেশে 
ব্রাহ্মণ মহিলাগণ “দেবী” শুদ্রে “দাসী” বহুদিন হইতে 
ব্যবহার কারয়া আমিতেছেন, তাহার পরিবর্থে “মুখোপা- 
যায়” প্বস্থু” প্রস্তুতি পুরুযোচিত উপাধি ব্যবহার বড়ই 
শ্রুতি কটু বোধহয়। দেশের রীতি নীতি রক্ষা করিয়া 
চলাই উচিত। 

রমণীগণ বি, এ, এম, এ, পাশ করির। চেন্‌ ঝুলাইয় 
রাজসরকারে চাকরী করিলেই যে উন্নতির চুড়ান্ত হইল) 
এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই। বিচার 
করিয়া দেখিলে ন্পষ্টই বুঝা যার আধুনিকঞ্টরমণীগণ 
উন্নতি অপেক্ষা অবনতি প্রাপ্ত হইতেছেন অধিক । প্রাচীন 
কালেও ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ছিল, থনা, গার্গা, মৈত্রেয়ী 
২৯]. ] 


সাধারণ শিক্ষ। । 





প্রভৃতি মহিঝাগণ আধুর্নিকু রমনীদিগকে দর্প করিয়া 
দেখাইবার সাঁমগ্রী। আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার, নামে হ্বৎপিও 
স্পন্দিত হইতে থাকে, তীহাদিগের কার্যাবলী দেখিলে 
লজ্জাপ্ন অধোবদন, হইতে হয়। রমলীদিগের কমনীয় 
চরিত্রে ধাহাতে পুরুষের কঠোর চরিত্রের ছায়াপাত না হয় 
তদ্বিষয়ে দৃষ্টিরাখা রমণীর এবং তাহাদিগের কর্তৃপক্ষীয়-. 
দিগের কর্তব্য । 
শিক্ষাই চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান । ,.বাল্যেই 
জীবনের সমস্ত শিক্ষা! শেষ হয় না, জগৎ *মস্ছাশিক্ষাঁর স্থল, 
আজীবন কালই শিক্ষালাভের জন্ত যত্ব কর! উচিত। শিক্ষা 
প্রতি মন্ুষ্যের নিকটই* এমন কি পঞ্চস্ম বর্ষীয় শিগুর নিকট 
অশীতিপর বৃদ্ধেরও অনেক শিখিবার আছে, শুধু তাহাই 
কেন ইতর প্রাণীর নিকটও অনেক শিক্ষণীদ্ন বিষুয় আছে। 
বস্ততঃ জগৎ গুরুময় । একটা চলিত কথ্থায় আছ্ে,-- 
“যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া, দেখ তাই, 
পেলেও পাইতে পার লুকান রত্বন”। 
ইহার তাৎপর্ধ্যার্থএই যে কাঁহাকেও দ্বণা করিতে নাই, 
প্রতি বস্তর অভ্যন্তরেই কোন না কোন গুণ আছে। চেষ্টা 
করিলেই তাহার সার্বস্ী গ্রহণ করিতে পারা যায়। মানুষ 
মাজুষের মত হইলে প্রত্থিপদে শিক্ষালাভ, করিতে পারে। 
অহঙ্কার মত মন্দ আর কিছু নাই, অতএব কাল সর্প 
জ্ঞানে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। শ্রীভগবান্‌ অসীম 
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দয়াল, তাহার কুপাতেই জ জগৎ এত ত সুন্দর, ্ি নিই অনীম 
ককপায় শিশু জন্মিবার পূর্ব হইতে মাতৃস্তনে হুগ্ধ সঞ্চয় 
করিয়া রাখিয়াছেন। তরুতে মধুর ফল, সরোবরে শীতল 
জল, তাহারই কন্কণার পরিচয়। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের শীতল 
সান্ধ্য বাস্কু তাহারই কৃপা-কণা। মানবের মঙ্গল সাধনের 
জন্য তিনিই সততই ব্যস্ত কিন্ত এহেন দয়াল ভগবান্ও 
অহঙ্কারীকে ভাল বাসেন না। ভক্তিভরে ভগবান্‌কে 
ডাকিতে পারিলেই তাহার কৃপ৷ লাভ হয় কিন্তু অহঙ্কারী 
ব্যক্তি কর্ধাচ তাহার কপ! পাত্র হইতে পারে না৷ । অহ- 
স্কারীকে ইহলোকে সকলে দ্বণা ও পরলোকে তগবান্‌ 
উপেক্ষা করেন। অতএব অহঙ্কারের ছায়! মাত্র যাহাতে 
স্পর্শ না হয় তদ্ধিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তৃব্য। 
বিবাহিত। রমণীর স্বামীই উপযুক্ত শিক্ষাণ্ডর, কেননা 
বিবাহিতা রমণীগণের স্বামীই সব্বস্ব, বিশেষতঃ ধাহাকে 
প্রাণের সহিত ভালবাসা যায়, তাহার উপদেশ সকল মধুর 
হইতেও মধুর বোধ হয়? সুতরাং তাহা হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া 
যায়, এই জন্তই স্বামীর উপদেশ অধিক কাধ্যকর। তবে 
গৃহস্থালি বিষয়ে পুরুষ্দিগের বড় অভিজ্ঞত| নাই, ম্তরাং 
সে সম্বন্ধে যে সকল শিক্ষা আবশ্তক, তাহ! অগ্ঠত্রে অর্থাৎ 
মাতা, শ্বশ্মু, বাতা প্রভৃতির নিকট শিক্ষণীয়।  রমণীগণ 
ংসারিক শিক্ষালাভ করিয়া তদন্থরূপ কাধাটী করিলে 
ংসার বড়ই শীস্তিপ্রদ হয়। 
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রন্ধন ন গৃহস্থালির একা প্রধান কাধ্য। । অনেক 
শিক্ষিত রমর্ী এই প্রয়োজনীয় কাঁধ্যটিকে ,দরিদ্রোপযোগী 
দ্ব্য কার্ধয বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন? ,এক দিন 
পাচকের অস্থুখ হইলে তাহাদের মন্তক ফ্ুরিয়া যায়, এমন 
কিসে দিন আর তীহাদের অন্লাহার ঘটিয়া উঠেনা। 
এরূপ বিবেচনা ভাল নহে। , রন্ধন কেবলমাত্র দরিদ্রের, 
কার্ষ্য নহে উহা হিন্দুরমণী মাত্রেরই কার্য্য। রুজপন্থী 
দ্রৌপদী দেবী এবং মহারাজ রামচন্দ্র-পত্বী সীতাদে ও নিজ 
হস্তে রন্ধন করিয়া" স্বামী,পুত্র, অতিথি ও অভ্যাগত প্রভৃতি 
প্রিজনকে ভোজন করাইতেন। নিজ হন্তে বন্ধন করিয়া 
প্রিরজনকে ভোজন করাইয়া, বড়ই* আনন্দ পাওয়া যায় 
এবং সংসারেও আমু দেখে । বিশেষতঃ আহারের সহিত 
শরীরের সংশরব অতি নিকট। সাধারণত: *রাধুনীগণ 
কুচরিত্র এবং তাঁহার ফলে নানারূপ পীড়াধুক্ত হইয়া থাকে 
এমতে তাহাদিগের হস্তে অন্লাহারে অনস্ভোজীকে সংশ্রব 
দোষে দুষিত হইতে হয়। অতএব রাধুন'র হস্তে আহার 
বখ। সম্ভব পরিত্যাগ করাই বিধি। এমন কি মাতা, স্ত্রী, 
_ ভগিনী, কন্ত! এবং ভগবস্লিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যতীত অন্ঠের হস্ত- 
পাকও গ্রহণ কর কর্তব্য নহে । তবে যে সকল ধনী 
গৃহিণীরা রপ্ধন কার্ষেয এক্কাস্তই অপারগ, তাহাদের পক্ষে 
নিকটস্থ চান সঙ্চরিত্র আত্মীয় অথ চরিত্রবান্‌ ব্যক্তি 
অন্বেষণ পূর্বক রন্ধন কার্ষ্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য। | 
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সংসার পর্যবেক্ষণ রষণীদিগের অন্ততম |ছর্ভৃব্য কার্য । 
আমাদের স্বামী পুত্র প্রতিনিয়ত আমাদের সুখের জন্ত 
ব্যস্ত, তাহা! আমাদের জন্ প্রতিনিয়ত থাটিবেন, ,এমন 
কি তাহাদের অবর্তমানে যাহাতে আমর! ক্লেশ না পাই 
তাহার! সে ব্যবস্থাও করিবেন। আর আমর! তাহাদের 
ংসারের শুভাশুভ চাহিয়া দেখিব না, কেবল চেয়ারে 
বসিয়া নভেল পাঠ করিব ইহাই কি সঙ্গত! দরিদ্র হইতে 
ধরণীশ্বরের গৃহিণীর পর্য্যস্ত স্বীয় সংসার পর্য্যবেক্ষণ কর! 
কর্তব্য। " যাহারা ধনী, দশজন ঝি চাকর' রাখিবার ক্ষমতা 
আছে, তাহাদের সেই সকল দাসদাসী উঠাইয়া নিজ হস্তে 
সকল কার্য্য করিতে হইবে আমরা এমন কথা বলিতেছি 
না, তবে আপন চক্ষে সংসার পর্য/বেক্ষণ সকলের পক্ষেই 
অবশ্ঠ কর্তব্য! যাহারা সংসারের দিকে চাহিয়া! দেখেন না 
কেবল অপার কাধে দিনাতিপাত করেন তাহারা কেবল 
নিজ অকর্ম্ণ্যতারই পরিচয় প্রান করেন। স্বামীর সংসার 
যাহাতে সুশৃঙ্খল থাকে রমণী সর্বদা সে বিষয়ে ঘত্ব 
করিবেন। | মা 
স্বামী অথব| সংসারে অপর কেহ কোনক্প অপবায় 
করিলে অবদর বুঝিস্কা মধুর উপনদৈশ বাক্যে তাহাকে 
তদ্বিষয় হইতে গ্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা রমণীর 
উচিত । ্ ও 
হঠাৎ কোন কায করিবে না, যখন যে কোন কার্ধ্য 
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করিবে পরান্বর্গ লইয়া করিবে। প্রতি কার্যে স্বামী সহ 
একমত হওয়াই রমণীর উচিত । 

স্বামীকে কাচ অবহেল! করিবেনা, দাসীবৎ শ্বামিসেবা 
করিবে । রমণী পর পুরুষের সহিত অধিক অথবা নির্জনে 
কথা কহিবে না। কোন পুরুষের সহিত 'কথ। কহিবার 
আবস্তাক হইলে নিজ স্বামীর * অথব! ধাহার সহিত কথা * 
কহিবেন তাহার স্ত্রীর সম্মুথে কহিবেন। ইন্ধতে সাধারণে 


নিলজ্র্ঞা বলিলেও ধন্মসঙ্গত ও নিরাপদ 1, 
আমাদের দেশে অশিক্ষিত রমণীগণের মধ্যে স্বামী 
বশীকরণের কতকগুলি অবৈধ উপায় (তুক গুণ ) প্রচ- 
লিত আছে । ভগিনিগণ ! তোমাদিগকে বিনীত নিবেদন, 
কদাচ তাহার সাহাযো স্বামী বশীভূত করিতে যাইও না। 
এই শ্রেণীর পিশুচী রমণীগণের অত্যাচারে বত নিরীহ 
সদৃগুণসম্পন্ন যুবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, 
কেহব! ক্ষিপ্ত অথবা কোন কঠিন রোগগ্রান্ত হইঞ্প ইন্ন 
জীবনের মত অবন্ধণ্য হুইবা গিষ্কাছেন। তাই বলি ভ্রমেও 
ধেন কাহারও এন্সপ ছুর্ব,দ্ধি নাহয় । স্বামী বশীকরণের 
একমাত্র সছুপায় স্বামীত্রট মনের মত হুওয়া। তুমি বদি 
নিজের সখ এরশ্বধ্য অলঙ্কার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া 
স্বামীকে ভালবাসিতে থাক, কেবলমান্ধ স্বামীর ুখান্বেষণে 
নিষুক্ত হও তবে তিনিও তোমাকে” ভাল না বানিয়। 
থাকিতে পারিবেন না, ইহা) অতি সত্য, কথা ॥ তরু 
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শুকাইলেও আশ্রিতা জড়িত লতিকাকে' কদাচ পরি- 
ত্যাগ করেনা । ছায়া যেমন কারার, জ্যোৎন্না যেমন 
চন্দ্রের অুব্িনী, রমণীর তদ্রপ পতির ০ হওয়া 
কর্তব্য । 

প্রত্যেক রমণীরই দাম্পত্য প্রণয় লাভ করিতে চেষ্টা 
করা উচিত। পতি. পত্বী মধ্যে ষে প্রগাঢ় ভালবাসা সঞ্চ।- 
রিত হয় তাহ'রই নাম দাম্পত্য প্রণয় 

দাম্পত্য প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তি স্ত্রীর, সতীত্ব সতীত 
ব্যতীত দাম্পত্য প্রেমের অবস্থিতি আকাশ কুসুমবৎ 
অলীক। বাল্য বিবাহই সতীত্ব রক্ষার সুদৃঢ় দুর্গ । একটু 
নিবিষ্ট মনে যে কেহ ভাবিয়া দেখিবেন তিনিই এই যুক্তির 
সারবত্তা উপলদ্ধি করিতে পারিবেন । বাল্য-বিবাহ যেমন 
স্ত্রী চরিত্র রক্ষার সুদৃঢ় হর্গ, সেইরূপ পুরুষ চরিত্রের পক্ষে ও 
_আঙ়স বর্ম স্বরূপ। বাল্য বিবাহ দাম্পত্য প্রেমের বিশেষ 
অন্ুকূল। ভারতে বাল্য বিবাহ বহু প্রচলিত এবং ভারতের 
দাম্পত্য প্রণয়ও অতুলনীয় । মহধি বান্সিকীর রামায়ণে 
তাহা সুব্ণাক্ষরে দেদীপামান। সীতাদেবীর অগাঁধ পতি- 
প্রাণতাই বাল্য বিবাহের অমুতময় ফল। ূ 

প্তী ীর মধো দাম্পত্য প্রেম সং স্থাপিত হইলে উভয়ে 

ছুই দেহ সত্বেও এক০ হইয়া যান। বাস্তবিক, স্ত্রী বা পুরুষ 
স্বতঃ কেহই সম্পূর্ণ নহেন, উভয়ে উত্তয্বের অংশ মাত্র 
একটি তেজ, অপরটি শি, একটি আকর্ষণ, অপরটি 
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সাধারণ শিক্ষা) । 






প্রতিক্ষেপণ» একটি কঠিন, অপরটি কোমল। উভয়ের 
মিলনেই সম্পূর্ণতা জন্মে । এই জন্তই শান্তার ব্রিয়াছেন,-- 
প্যাবন্নবিন্দতে জান্বাং তাশ্বিদর্ধো ভবে পুমাম্‌”। 

অর্থাৎ অবিবাহিত কাল পধ্যস্ত পুরুষ অর্দধেক থাকেন। 
যখন দ্বৈত ভাব ঘুচিয়া অদ্বৈত ভাবে পরিণত হয়, 
তখন সমস্ত জগত সুখময় *হয়। সংসারে তাবৎ রোগ," 
শোক, ঢুঃখ, দারিদ্র্য, জালা, যন্ত্রণ! দূর হইয়াঞ্যায়। ইহার 
অন্থপম গুণে ধার্দিকের ধর্মান্থরাগ শ্বতগুণে বর্দিত হয়, 
বীরের বীরত্ব শতগুণে উদ্দীপ্ত হয়, বিদ্বানের বিদ্বাবস্ত! 
শতগুণে স্কন্িলাভ কুরে । রামসীত, হরপার্বতী, নল- 
দময়স্তী, সাবিত্রী সত্যবান প্রভৃতি দেবদেবীগণ দাম্পত্য 
প্রেমের পূর্ণ আদর্শ। কিসের বলে স্থুকোমল কায়! 
অ্্ধ্যম্পন্ঠা রাজুকন্তাগণ হিং অস্ত সমাকুল দুর্গম অরণ্যে 
স্ব স্ব পতির অন্ুগমন,করিয়াছিলেন? কিসের জন্য মহাদেব 
সতীর মৃতদেহ লক্ষে লইয়া উন্মত্ত ভাবে পুরথিবী পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন ! * ইহার, একমাজ্স উত্তর দাম্পত্য প্রেম। 
প্রণয় মুখের কথ! নহে, প্রণয় হৃদয়ের বস্ত। প্রণয় সহজলভ্য 
তুচ্ছ পদার্থ নহে, নিত্য্সদ্ধ মহারহরত্ব। প্রণয় বালকের 
ক্রীড়ক নহে, স্থখের বাচালতা৷ নহে, পরম পবিত্র পদার্থ। 
অনেকে ইজ্জিয়াসক্তির "সহিত প্রেমক্কে সমান ভাবিয়া 
থাকেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে” ইক্্রির়সক্ত ব্যক্তি 
জগতে দ্বণার পাত্র, প্রেমিক সুংসারের চিরগুজা, । ইক্জিয়- 
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নারীধর্খ। 








সেবিগণ অন্যের নিকট হইতে' নিজে মুখ চাঁছেন, প্রেমিক 
নিজ স্বখেরু দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া নিজের দ্বারা 
অন্তকে সুখী করিতে চাহেন। কাম ও প্রেমের, ইহা 
পার্থক্য, ইহাই প্রেমের মাহাত্ম্য। 





“কাম আর প্রেম হয় বত অন্তর । 
কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর |* 


ধাঙ্থারা প্রেমের পবিত্র মুত্তি আদৌ দেখিতে পায় 
নাই, তাদৃশ অন্ধেরাই প্রেমকে ইন্ত্রিয়াসক্তির সহিত তুল্য 
জ্ঞান করে। বাস্তবিক প্রণয় মহাষজ্ঞ, স্বার্থ ইহার পূর্ণাহুতি, 
প্রণয় লাভ করিতে “হইলে সর্বাগ্রে নিজ স্বার্থ বলি দ্রিতে 
হয়। স্বার্থপর কখনও সখী হয় না। স্বাথ ত্যাগ পূর্বক 
প্রাণ ভরিগ্া স্বামীকে ভাল বাদিতে পারিলেই প্রণয়লীভ 
হয়। অবিশ্বীম -অভিমান প্রণয়ের মহাশক্র। অবিশ্বাস 
হইতে অভিমান, অভিমান হইতে বিনাশ ঘটে। সংসারে 
পরছেষী দুরাত্মণ অনেক, পরের ভাল অনেকের চক্ষুশুল। 
এই শ্রেণীর জীব অনেক শান্তিময় সংসারে অশাস্তির 
ব্যাত্য। প্রবাহিত করিয়া সুখের দীপ নির্বাপিত করি- 
য়াছে। অবিশ্বাসের ঈদ্ধনে অভিমানের যে অগ্নি অলিয় 
উঠ্ঠে তাহা আর নির্ববাপিত হইবার নহে। এই অগ্নিতেই 
গোবিনলাল ও ভ্রমর * পড়িয়া! মরিয়াছিলেন। যাহাঁকে 


পাপী সী পাশাপাশি 


০. আত্ধেদ ৬. বক্ষিম বাবুর বিচির উইল ভ্রষ্টব্য । 
॥ ই 





সাধারণ শিক্ষা । 





প্রাণ গ দিরাছিঃ তাহাকে আবার অবিশ্বাস কি? সহিষুণতা, 
ধৈর্য, ক্ষমা অবলম্বন পূর্বক, স্বার্থ, অবিশ্বাস পরিহার 
করিয়া অবিচলিত চিন্বে প্রেমসাধনায় তৎপর হইলে 
তবেই দাম্পত্য প্রেম লাভ হয়। 

প্রণয়ের আর একটি মান্‌ শক্র বিরহ । সাধারণতঃ 
অনেকে এই বলিয়। স্পর্ধা কম্ত্রন যে, ভালবাস একবার * 
উৎপন্ন হইলে শতবৎসবের বিচ্ছেদদেও তাঙ্কার কণামাত্র 
অপচয় হয় না। অবশ্ত নাটক উপন্তাস্লাদি গ্রন্থে এব্ধপ 
প্রগাঢ় অমানুষিক প্রণয়ের কথা পাঠ কর। যায় বটে, 
কিন্তু বাস্তব জগৎ কল্পনার রাজ্য নহেে। অনেক স্থলে 
দেখা গিয়াছে কেবল দীর্ঘ বিরহে অনেক দম্পতীর মধ্যে 
অশান্তি আবির্ভাব হুইয়া প্রেমবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। 
মহাত্মা ৬ বন্ষিম বাবু বলিয়! গিয়াছেন “প্রেম খন্ধন দু 
করিবে ত স্তা ছোটু করি9”। ইহার তাৎপর্্যার্থ এই 
যে অধিক দিন পতির মহিত বিচ্ছিন্ন থাকিবে না। হিন্দু 
শান্্রকারও বলিয়টছেন,- . ৪ 

শপানং রন: পত্যচ বিরহোহটনম্। 
স্বপ্রোহ্ন্ত গেহব্নাস্চ নারী সংছুষনানি্” ॥ 

অর্থাৎ মগ্তপান, জন সংসর্গ, পতির সহিত বিরহ, 
ষথেচ্ছ ভ্রমণ, দিবা নিজ! ও পরগৃহে বাঙ্ধ স্ত্রীলোকের এই 
ছয়টি দোষ বিপজ্জনক । বস্ততঃ ইহ হইতে দাম্পত্য 
প্রেষ বন্ধন ছিন্ন হুইন্না পড়ে। প্রণয় বন্ধঝু দৃঢ় থাকিলে 
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তাহার মধ্যে কাহারও পদগ্থলন হুইবার সম্তারনা থাকেন! । 
যদ্দিইবা ভাগ্যদোষে প্রণয় বন্ধনের শিথিলতা বা দুর্বলতা 
বশতঃ কোন স্বামীর পদপ্থলন হয়, যাহাতে তাহাদের 
সেই বন্ধন সুদৃঢ় হয় স্ত্রীর সে বিষয়ে চেষ্টা কর! উচিত। 

স্বামী বিপথগামী হইলে স্ত্রী তাহাকে সৎপথে আনয়ন 
করিবেন; যেহেতু মনু বলিয়াছেন স্ত্রী স্বামীর হিতকরী 
সথী। ষথা;__ 

. "্ছায়েবান্থগতা স্বচ্ছ সথীব হিত কর্মন্থ 
সদা প্রহ্ৃষ্টয়! ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।” 

অর্থাৎ ছায়। যেমন কায়ার, নারী তন্রপ স্বাধীর অনু- 
গামিনী হইবেন ও সথীর স্তায় তাহার হিত কর্ম্মসাধিকা 
হইবেন ও পবিত্র থাঁকিবেন এবং সর্বদা সন্ত থাকিয়া 
গৃহকার্ধ্যে সুদক্ষ হইবেন ৷ ধিনি এই নীতি পালন করিতে 
পারেন তাহারই নারীধর্ম অক্ষত থাকে । 

অনেককে অন্থযোগ ও আক্ষেপ করিতে শুনা যায়, 
তাহাদের স্ত্রী বা স্বামী সুন্দর নহছেন, স্ুতত্রাং তাহাকে ভাল 
বাসিবেন কিরূপে! বদি তাহাদের স্ত্রী বা স্বামী সুন্দর 

হইতেন তবে ভাল বাসিতে পারিতেন। ইহা অতি 

অর্বাচীনের যুক্তি। ভালবাপ! নির্মল পদার্থ, রূপের সহিত 
তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, রূপ ইস্্রিয়াসক্কের উপান্ত হইতে 
পারে, প্রেমিকের উপ্লান্ত কখনই নহে । মানুষও রূপ অপেক্ষা 
গুণেরই কততিক ক্ষ পক্ষপাতট। নানাবর্ণ বৈচিজময় বিবিধ 
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সাধারণ শিক্ষা। 





পক্ষ থাকিতে কাল কোকিলের এত আদ্র কেন? কি 
ভারতবর্ষ কি সুদূর যুরোপ ও আমেরিকা! খণ্ড সর্বত্রই 


কাঁল কোকিলের আদর ! . * 
মাঁকালফল দেখিতে অতি সুন্দর ক্ষিস্ত কে তাহাকে 
স্পর্শ করে! পলাশ ব! শিমুল ফুল দেখিতে কত জমকাল 
কিন্তু ক্ষুদ্র চামেলী বেলীর কত আদর! তাই বলি কাল, 
হইলেই কি মন্দ হয়। গুণ থাকিলেই হইন্লু। ব্রিখ্যাত 
দার্শনিক ওপন্যাসিক মহাত্মা ৬ বঙ্কিম বাবুর “কৃষ্ণকাস্তের 
উইল” তাহার নিজের মতে সর্ধোৎরুট *উপন্তাস, সেই 
উপন্থাসের নায়িকা দত্রমর”কে তিনি আরশ রমণী করিয়। 
স্ষ্টি করিয়াছেন সেই "ত্রমর” কাঁল। কাল হইলেই , 
মন্দ হয় না! আর দৈহিক সৌন্দর্য্যইবা করদিন স্থায়ী! 
রূপের মোহ হই দিনের জন্ত মানবচিত্ত আক্ষ্ট করিতে 
পারে, কিন্তু গুণডোঁরে মানব. আমরণ আবদ্ধ থাকে। 
“কল্পান্ত স্থায়িনো গুণাঃ”। গুণ অন্িলাশী, অত এব 
রূপের দিকে অ্দৌ লক্ষ্য না* করিয়া ঠীর্বদাই সকলের 
গুণান্ুশীলন করিতে চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টার ফল 
অবস্থভাবী। শিক্ষালানের হচ্ছ! থাকিলেই মানুষ শিখিতে 
পারে, এবং তাহার অনুশীলন করিলেই মনুযাত্তের তি 
হয়। অতএব সৎ শিক্ষালাভের দিকে, সর্বদা! লক্ষ্য রাখ। 
উচিত। | ৪26-535 
আর একটি কথা গুনীর সম্মান অবস্থু, কু্ব্য, 
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সপ সপসটিাতিপ 


স্বামী শুণহীন হইলেও তাহাকে দেবতার সা, পুজ] করাই 
কর্তব্য । স্বামী স্বগুণ বা নিপুণ ধাহাই হউন না কেন, 
স্ত্রীর নিকট তিনিই স্বতঃই গুঁজযপাত্র। 
রমণী কদীচ উদ্ধত হইবে না। ' বিনয়শালিনী হওয়া 
রমণীজাতির কর্তব্য । চঞ্চলত রমণীজাতির একান্ত পরি- 
ত্যজ্য,কেনন। চঞ্চল রমণী পবিত্র চরিত্র! হইলেও সাধারণে 
তাহাকে অপবিত্র! বলিয়াই নির্দেশ করেন। লজ্জাহীনা 
রমণী সমাজের নিন্দনীয়, অতএব বরমণীগণ নারীস্গুলভ 
লঙ্জ! রক্ষা করিতে যেন স্ধদা যত্ুবতী হন। 
আমাদের দেশে ভগিনীপতি, ননন্দা, দেবর প্রত্ৃতি 
সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের সহিত যুবতী রমলীগণও স্বচ্ছন্দে হান্ত 
পরিহাম করিয়া থাকেন । অনেক স্থলে তাহাদের বীভৎস 
রসালাপ শুবণে লজ্জায় ভ্রি্নমাঁণ হইতে হয়। 
আমার বিবেচনায় উহারা সকলেই ভ্রাতৃস্থানীয়, ষে 
স্থলে ভ্রাতৃসম্বঙ সেস্থলে রসিকতা সর্ধথ। পরিত্যজা । 
পরজ্ত্রী ও পরপুরুষের রসান্থাপ এবং নিভূত অবস্থান অতীব 
নিন্বনীক এবং ত্বৃতকুস্ত ও অগ্নি একত্র হইলে যেরূপ বিপদ 
ঘটে, পরপুরুষ ও পরস্ত্রীর নিভৃতে অবস্থানও তত্ত্রপ বিপ- 
জ্নক। অতএব এ সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষের উভয়েরই 
সাবধান হওয়া কর্তব্য। | 
বালিকা! বয়ন হইতে শ্বশুরালয়ে বাস করা রমণীদিগের 
কর্তব্য। অধিক দিবস পিত্রাপয়ে বাস করিলে রমণী 
৩২] এ | 
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দিগের চরিক বিকৃত হইক্স! 'পড়ে। রূমণীম্ুলভ লজ্জাটুকু 
বিদুরিত হইয়া চাঞ্চল্য আসিয়া হৃদয় আধিকার করে। 
সেইখানেই তাহাদের গাঢ় আকর্ষণ হয়; শ্বপুয়ালয় “পর 
পর” বোধ হয়। “এমন কি পিত্রালয়োচিত শ্বাধীনতাটুকু 
হারাইয়া পরিশেষে শ্বশুরালয়ে অভিভাবকদিগের অধীনতা : 
স্বীকার করিয়া বাস করা ছুরই হইয়া পড়ে । 

বিবাহের অব্যবহিত কাল হইতে শ্বগুরালয়ে বাস 
করিতে পারিলে সেইখানেই প্রাণের টান্ম পুড়ে । যা, ননদ 
প্রভৃতির সহিত মনের অনৈক্য থাকিলেও বাল্যকাল 
হইতে একত্র বাস বুশতঃ মনের (সই অনৈক্য ক্রমে 
সংশোধিত হইয়া সহোদর! ভগিনীবৎ শ্নেহস্যত্রে আবদ্ধ হইয়া 
স্থথে ঘর সংসার করিতে পারে। তাহাতে সংলারও 
শাস্তিপ্রদ হয়। * বি 

শ্বশুর শ্বাশুড়ীদি্কে পিতামাতা জ্ঞানে তালবাসা ও 
তক্তি করা প্রশ্লোজন। যদি অদৃষ্টবশত: কৌন ধনী-কন্তা 
দরিদ্র গৃহের বধু হন, তবে “পিতার ধন-গৌরব, পদ- 
মর্যাদা ভুলিয়া দরিক্্রানুযারী স্বভাব সম্পন্না হওয়াই 
বধূর কর্তব্য। এ সম্বন্ধে অশ্থপতি দুহিত! সাবিত্রী আদর্শ 
রমণী। সত্যবানের পিতা শক্র কর্তৃক রাজ্য্রষ্ট ও ছর্দৈৰ 
.বশতঃ চক্ষুরত্ব হারাইয়া' নির্জন কানন মধ্যে প্রিষ্বপুত্র 
সত্যবান, ও প্রিক্লতমা মহিষীর সহিত বাল করিতেছিলেন 
এই সময় সত্যবান সাবিত্রীর, পাণিগ্রহণ করন । রাজ- 
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ছুহ্থিতা সাবিত্রী পর্ণকুটারে' আসিয়া একদিনের জন্ঠও 
নিরানন্দা হন নাই, অধিকন্ত পিতা তাহাকে যে বস্ত্রাভরণ 
প্রদান করিয়াছিলেন তিমি শ্বশুরগৃহে আসিয়া মে সকল 
পরিত্যাগ করিয়। চীরবন্ধলধারিণী হইক্! মনের আনন্দে 
বান করিতে লাগিলেন। তিনি এখন রান্ুক্ত। নহেন 
তিনি এখন রাজ্যত্র্ দরিগ্র দ্যমৎসেনের পুত্রবধূ, বহুমূল্য 
বন্ত্রাপক্কার তাহাকে শোভিবে কেন? 

বিবাহিত। ,রষণণীর পিতা অপেক্ষা শ্বশুর পুজনীর়, 
রমণী অগ্রে তাহার পূজা করিয়া তবে পিতার পুজ। 
করিবেন। আমরা এ সম্বন্ধেও সতী সাবিত্রীর চরিত্রে 
একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই । যখন মৃত্ত পতি অঙ্কে 
লইয়কীঁনিবিড় বনমধ্যে সাবিত্রী নিজ জীবনের বিভীষিকাময় 
চিত্র কল্পনায় দর্শন করিতেছিলেন্‌, তাহার জীবনের সমস্ত 
প্রদেশ অন্ধকার করিয়। তাঁহার প্রাণপতি ইহলোক হইতে 
বিদায় লইলেন, সেই সমগ্প স্বয়ং যমরাজজ তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়। তাহাকে বরগ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু 
সাধবী সাবিত্রী গ্েহময় অপুত্রক পিতার জন্ত পুত্রের কামনা 
না করিয়। অগ্রে অন্ধ শ্বশুরের চক্ষু-ভিক্ষা করিলেন, দ্বিতীয়. 
বার বাঞ্যতষ্ট শ্বশুরের জন্ত রাজা প্রার্থনা করিলেন__ 
ভৃতীক্ষবার বর গ্রহণকালে পিতার জন্য পুত্র প্রা্থন! করি-. 
লেন। সাবিক্রীন্ পর্য্যায়ক্রামে এই বর গ্রহণে বুঝা যায়, 
তিনি গুরেন রর, আশ্রে স্থাপিত করিম্বা পশ্চাতে 
২৪3. 
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পিতার অঠঃসন স্থাপন করিয়াছেন। এবং এই সকল 
কারণেই সাবিত্রী হিন্দুকুলে আদর্শ বধূ ।* সাঁধবী সাবিত্রীর 
পবিত্র চরিত্র নারীজাতি মাত্রই অনুকরণীয় ॥ 

য1, ননদ প্রীতির সহিত তন্সিবৎ' ব্যবহার করিতে 
হয়। স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও পিতৃঙ্জানে সেবা করা! 
কর্তব্য। কনিষ্ঠদিগকে সঙ্কেদরবৎ যন্ধ স্সেহ করা উচিত 
স্বামীর বন্ধুবর্গকে স্বীয় আম্মীয় জ্ঞানে সর্ববদ! স্কাহার্দের 
হিতসাধনে যত্ববতী হওয়াই কর্তব্য। হিন্দু শীন্্রকারগণ 
বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিয়োক্ত বাকাটি যোজনা করিয়া- 
ছেন। . এ 

“গু সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্বংভব। 
ননন্দরিচ সাত্রাজ্ঞী ভব সাত্রার্ঞী অধিদেবৃযুঞ$ী 

অর্থাৎ সাত্রাঙ্জট নিজ ন্নেহগুণে যেরূপ প্রর্জখবর্গকে সুধী 
করেন, কন্তা শ্বশুর, স্বাশুড়ী দেবর ননদ প্রভৃতিকে সেইরূপ 
সুখী করুন। কি মহান্ন্থন্দর আশীর্বাদ! নারীজাতি 
এই পবিত্র স্বাশীর্বচুন গ্রহঞ্ধ করিয়া "তদন্ষায়ী চলিতে 
পারিলে আবার আমাদের সংসারে সুখশীস্তির বিমলজ্ষোত 
প্রবাহিত হইবে । ৪ | 

ংসারে শশুর, শ্বাশুড়ী, যা, ননদ, দেবর, ভাঙুর 
প্রভৃতি সংসারের তৃষর্ণ স্বরূপ ; অত্খব সর্বদা তাহাদিগকে 
প্রসন্ধ রাখিবার চেষ্টা! করা উচিত । * সংসারে সকল দেবর 
মনদ্গুলিকে সমন্গেহ দান করা উদ্ভিত। কাঁহাকেও 
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বেশী কাহাকেও কম ভাল বাসিলে যাহাকে কম ভালবাস 
যাক তাহার চিত্তে হিংসার উদ্রেক হয়। ক্রমে সেই ঈর্ঘণ! 
বদ্ধমূল হইয়! সংসার নষ্ট ক্রিয়া ফেলে। সংসারে এত 
ভিন্ন ভাব এত অশান্তি ঈর্ষাই তাহার প্রধান কারণ। 


অতএব চিত্ত কাহারও অধিক পক্ষপাতী হইন্ুও বাহিরে 
যাহাতে তাহা প্রকাশ না হয় ভাহা করা উচিত। অন্ততঃ 
বাহিরে" সমদর্মিতা দেখান আবশ্তক। নিজে সমদর্শী 
হইতে না"পারিলে অন্তের হৃদয়ে হিংস! প্রবৃত্তি জাগরিত 
করিয়া! দেওয়া হয় এবং পরিশেষে তাহার তীত্র উত্তাপে 
আপনাকেও দগ্ধ হইতে হয়। 
আর একটি কথ! কেবল নিজ আত্মীয়দিগের প্রতি 
কর্তৃব্যপালন করিলেই সমস্ত কর্তব্য সাধিত হইল এবপ 
নহে । নিজ আত্বীয়গণকে সকলেই ভাল বাসিয়া থাকেন, 
কিন্ত যিনি পরকেও ভাল বাঁসিতে পারেন তাহারই জীবন 
মহত্ব পূর্ণ । 
কুটুন্দ ও প্রতিবাপীদিগ্নের সছিতু কদাচ কলহ কর! 
উচিত নয়। প্রতিবাসীদিগকে সতত মিষ্টবচনে ও সরল 
ব্যবহারে তুষ্ট রাখিবে। আঁবস্তকত হইলে তাহাদিগকে 
যথাসাধ্য অর্থাদি দ্বার সাহায্য করা কর্তবা। অর্থ কেবল 
নিজ সংসার ও গহন গড়াইবার জন্য নহে। যে অর্থ 
অন্তের উপকারে ব্যদ্লিত হয না তাহ তন্মরাশিমাত্র। 
তি আতিবাদীর : খালা গুশষ। করা উচিত। 
৩৬] | 
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প্রতিবার নি মহিত বনভাঁ না  খ্াকিলে, স্তাহাদিগের 
প্রতি যথা কর্তব্যসাধিত না হইলে নিজেরই ক্ষতি অধিক। 
কারণ নিজ প্রপ্নোজনমত ্ঠাহাদিগের্‌ নির্কট হইতে 
কোনরূপ সাহাযা পাওয়া ষায় না । হঠাৎ ছজন লোকের 
প্রয়োজন হুছ্ুলে জগত অন্ধকার দেখিতে হয় 1 সেকালে 
সুখে ছুঃখে প্রতি কার্যেই+ প্রতিবাসীবর্গের সহান্গভৃতি' 
পাওয়! যাইত। তখন দেশে একজনের ধীটীতে *একটি 
কার্ধ্য উপস্থিত হইলে দশজন উপযাচক্‌ হইয়+ খাটিগ্। 
যাইত, যেন তাহাদের নিজের কার্ম্য। আবার বিপদ্দেও 
সহাগ্রভৃতি কম ছিল ,না, দেশের ঢকান দরিদ্র ব্যক্তির 
প্রাণবিয়োগ হইলে সঙ্ত্রান্ত ব্যক্তিগণও সেই শব বহন 
করিয়া লইয়া! গিয়। তাহার অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিতেন 
ও অনেক স্থলে*সেই অনাথ পরিবারের প্রতিপালন ভার 
পর্য্যন্ত গৃহীত হইত।* এখন আর তখনকার মত প্রতি- 

বাসস প্রতি কর্তব্যাচরণ নাই, সুতরাং লেঁশমাত্রও সেরূপ 
সহান্থুভৃতি নাই। এখন একজন প্রতিবাসীর বাটাতে 
কোনক্্প কার্ধানুষ্ঠান হইলে দূর হইতে দ্বিগুণ ব্যয়ে বেতন 
ভোগী লোক আনাইয়া*তবে কার্য সমাধ। করিতে হয়। 
প্রতিবাসীবু মধ্যে কেহ বা বাড়ীতেই ঢুকেন না। কেহবা 
নিজ অপেক্ষা অন্যের উন্নত অবস্থা গৃষ্টে অস্তরে অস্তরে 
দগ্ধ হইতেছেন, বাহিরে তাহা প্রকাণি লা করিয়া বলিলেন 
“গু এখন বড় লোক হয়েছে *আর কি সে শ্দিন আছে যে 
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রা করিবে, ও গুমরে কথা কন না, ধরা যেন (সরা দেখছেন 
ওর বাড়ী কে বাবে।” ইহা পরক্ত্রী-কাতরতা অর্থাৎ 
হিংসার পরিচয় মাত্র। যিৰ্রি নিজ গুণশৃঙ্ঘলে বদ্ধ করিয়! 
প্রতিবাসীদ্দিগকে স্ববশে আনিতে পারেন তিনি সংসারে 
একটি অতুলনীয় স্ৃখান্থুভব করেন। তাই বলিয়া ছিতা- 
-হিত জ্ঞান রহিত হইয়া! প্রণপণে প্রতিবা্ীর মনরক্ষা। . 
করাও ঠিক. সহে। তাহা অকর্তব্য বলিয়া বিবেচ্য । 
ফলকথ।'ধীর বিবেচনার সহিত এরূপ ভাবে কার্য কর! 
উচিত যাহাতে নিজের কোন অনিষ্ট না হইয়া অন্তের 
মঙ্গল সাধিত হন়। অনেকে বলেন, সংসার বড় বিষম স্থল 
কেবল মু হইলেই এখানে চলেনা । এ সম্বন্ধে কোন 
মহাগুু এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন “সংসারে অনেক 
সময় কঠোরিতার প্রয়োজন হয় কিন্ত দংশন ন! করিয়। 
ফোঁস ফোস করিলেই চলে ।” ইহার তাৎপধ্য এই যে 
আবশ্তক হইলে বাহে কোনরূপ ভর় প্রদর্শন করাই উচিত, 
প্রকৃত পক্ষে কোনরূপ উগ্রতা প্রকাশ কর! কর্তব্য ঈহে। 
অগতের সকলকেই ভাল বাপিবে, অন্তে তোমার ক্ষতি 
করিলেও তুমি তাহাকে ভাল বাসিতে ভুলিও না। যে 
শত্রুকেও ভাল বাসিতে জানে সেই প্রকৃত দেবী। দেবী 
 শুণে ভূষিত হইয়! নকলের স্নেহ ও প্রশং আাগাত্রী হইতে 
রি ্ষ করা রমণীর উচিত। 
৬ নেকে বূলেন দাস দাসীর প্রতি কোনকপ কর্তব্য 
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নাষ্ট। “*াদিগকে মাহিনীা দিয়া রাখিয়াছি, দিবারাত্র 
থাটিবে, পোষাক থাকিবে, না পোষায় গলির! ধাইবে সম্থন্ধ 
এই পর্যাস্ত” 1 ইহ অতি হৃদ হীনের উক্তি *আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস দাসদালীদিগের প্রতি যথেষ্ট কর্তবা আছে। 
তাহার! নিজের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, 'আত্মীয় বান্ধব 
প্রভৃতি ছাড়িয়া তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছে, তোমাদিগকে* 
মাত। পিত1 দাদা দিদি প্রভৃতি বলিয়া মনের ৎআশা দ্মটাই- 
তেছে, প্রাণপণে তোমাদের মন যোগ্াইতেছে।» এমতে 
তোমরা তাহাদের মুখের দিকে না ঠাহিলে আর কে 
চাহিবে; তোমাদের অর্থ আছে ইচ্ছা করিলে ভালরূপ 
আহার ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু দীন তাহারা তোমর। 
না দিলে কোথায় পাইবে । অতএব দাসদাসীকে স্বীসুস্তান 
স্তানে পালন কর! বিধি। তোমরা নর্থ দিবৈ তাহারা 
খাটিবে সম্বন্ধ এই পথ্যস্ত সত্য, কিন্তু সে"স্থলে তাহার! যদি 
আশাতীত স্সেহ ঘত্ব লাভ করে তবে তাঙ্বার! সেই প্রভুর 
প্রতি অয্মোৎসর্ধ করে, স্টে প্রভুর আশ্রয় ছাড়িরা 
অন্যত্র যাইতে আর তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। সেকালে 
ভৃত্যদিগের প্রতি বখা, কর্তব্য সাধিত হইত বলির সে 
কালের দাসদাসী প্রভৃতি এক বাড়ীতেই কার্য করিয়া! জীবন 
কাটাইত। একালে সেক্প প্রভূ ও ভৃত্য উভয়ই হুর্লভ। 
একালে অনেক স্থলে নব্য গৃহিণীর! দাসঘাসীদ্বিগের 
সাষান্য অথবা বিন! দোষে ভারা, চলা 
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করিতে পারিলে যেন রুতার্থ'হুন, প্রভৃতার "চরম সীমায় 
উঠিক্কাছেন মনে করেন । ধেন ইহাই সভ্যতার চিহ্ু। 
এই শ্রেণীর বূমলীগণ নারীকূল-কলঙ্ক। স্থীর সন্তানের 
ন্যান্থ দাসদাসীকে স্ষেহ কর! কর্তব্য, তাহা পুর্বেই বলি 
সাছি ৷ স্্ীক্ঘ সম্তানগণের দোষ সংশোধনের জন্য যেক্প 
ব্যবস্থা করা উচিত, দাস দালীদিগের দোষ সংশোধনের 
জন্য ৪' সেইরূপ বাবস্থা কর! বিধি। তাহাদের পীড়ার 
সময় যথাসাধ্য টষধ পথা দিবে ও সেবা শুশ্রীধা করিবে। 
তৎকালে তাহাদিগকে দ্াসদাসী বলিয়া মনে করিবেন! ! 
তাহারা আত্মীক় জন ছাড়িয়া তোমার আশ্রয়ে রহিয়াছে 
তোমরাই তাহাদের মাতা পিতা এইরূপ বিবেচন। করিবে । 
তাহাদের পীড়াকালে কোনরূপ খাটাইবে না। নিজ হস্তে 
অথবা নিজবায়ে অন্যের দ্বার! তাহাদের কার্ধাগুলি সমাধা! 
করিয়া! লইবে। তাহাদিগকে কদ্দাচ কটুবাক্য বলিবেন1। 
তাছাদিগের সহিত কদাচ কঠোর ব্যবহার করিবেন! । 
কোনরূপে তাহাদিগকে শ্র্ঃতীত কার্যে নিযুস্ত করিবে না 
বা মনঃক্লেশ প্রদান করিবে না। তাহারা বৃদ্ধ মাতা পিত। 
ও স্ত্রী পু পালনের জন্য অর্থোপার্জনের নিমিত্ত বড় 
সাধের স্বাধীনতা! টুকু পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের অধী- 
নতা স্বীকার করিয়াছে । ভাহার্দের সেই বহু ক্রেশার্জিভ 
সাঙগান্য বেতনের টাক্ষা কয়টি কদাচ বাকী রাখিবেন! 
তাহার! দৈবাৎ (কোন ব্য নষ্ট করিলে তাহার মূল্য কাটিয়া 
৪ রা 
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লইবেনা। দরিদ্র তাহারা ক্ষতি পূরণ দিতে কোথায় 
পাইবে! সর্ধদাই তাহাদিগকে কপার চক্ষে দেখিবে। 
মান্থষের যতই কেন গুণ থাকুক না দীনের প্রতি দয়া না 
থাকিলে, অন্ধ ব্যক্তি নানা আভরণে সজ্জিত হইলেও যেমন 
নিশ্রীভ বলিয়। মনে হয়, তাহার গুণাবলীরও সেই অবস্থা 
ঘটে। মহাজনদিগের পদেও আছে-_ * 
কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক বদি করুণণ নাহি প্দীনে । « 
* প্দকল্পত্তরু। 
ফলকথ। যাহাতে দাদদাসীগণ কোনরূপ কষ্ট না পাইয়া 
সর্বদা সুখে থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। যে সংসারে 
দাঁদদাসীগণ অনুগত থাকে সে সংসার অতুল স্থুখপূর্ণ। 
| সাধারণতঃ বমণীগণ বড়ই পরচর্চা প্রিয় অর্থাৎ নিন্দা- 
পরায়ণ যেখানে দেখিবে ছুই চারিজন রমূণী একত্রে সম-. 
বেত হইয়াছেন, সেইখানেই দেখিবে পরনিন্দা পরগ্লানির 
ভ্রোত বহিয়া ধাইতেছে। এইরপ কুৎগা-প্রবণতা স্ত্রী- 
চরিত্রে বড়ই প্রবল। কেহ কেহ বলেন পরশী-কাতরতা 
হইতেই এই কুৎস! প্রবৃতির উৎপত্তি হইয়াছে । বস্তুতঃ 
আমাদের মধ্যে অনেকেই পর্বের ভাল দেখিতে পারেন না । 
ওঁার্য্য ও লিঃস্বার্থ পরতার অভাবই এই পরস্ী-কাতরতার 
মূল। সমগ্র নারী জাতির মধ্যে ছই একটী অত্যুদার 
রমনী থাকিলেও অনেকেই বড় স্বার্থপর, আবার তাহাদের 
স্বার্থ এত সীমাবদ্ধ যে নিতান্ত “আপন” ভিন্ন পৃথিবীর 
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আর সকলকেই পর বলিয়া মনে করেন । শ্বাশুড়ী ঠাকু- ূ 
রাণী নিজের কন্তাকে ষে চক্ষে দেখেন, পুত্র-বধূকে সে 
চক্ষে দেখেন না। পুত্রবধূন্ম প্রতি শ্বাশুড়ীগণের কেমন 
স্বতঃই একটা বিদ্বেষ ভাব দেখিতে পাওয়া যাক। বধূগণ 
প্রাণপণ বন্বপূর্বক স্বাগুড়ীদিগের মন ঘোগাইয়াও তীহা- 
দের স্েহভাজন। হইতে পারেন না। কন্তার সহস্র দোষও 
মাতার ক্ষমনীয়, এমন কি অনেক মাতা! কন্তার দোষগুলি- 
কেও গুণ বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু বধূদিগের প্রতি 
কার্য্যই স্বাশুড়ীদিগের নিকট যেন দ্বণার্থ,বধূরা যেন স্বতঃই 
শ্বাশুড়ীদিগের নিকট অপরাধী । এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ৮ভূদেব 
বাবু তাহার পারিবারিক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন,_ 
চন্ত্রমুখী কন্ত। আমার পরের বাড়ী যায়। 
আর খাদানাকি বৌ এসে বাটায়.পান খায় ॥ 
ূ্‌ ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ । 
স্বাশুড়ীদিগ্জের চিত্ত হইতে এভাব দূর করা অবশ্ত 
কর্তব্য। পুক্র বধূুকে একটু ভাল বামিন্বে স্বাগুড়ীর মনে 
দারুণ কষ্ট হয়। ইহ! অতাস্ত লজ্জা ও দ্বণার বিষয়। বরং 
পুত্র বধূকে প্সেছের চক্ষে ন! দেখিলে যাহাতে পুত্র, বধূকে 
ভালবাসেন তদ্বিষয়ে শ্বাপুড়ীর চেষ্টা করা! উচিত। বধূরাই 
একদিন শ্বাগুড়ী হইয়া থাকেন, অতএব বহৃদ্ধিগের প্রতি 
কর্তব্য শিক্ষা করাও"নারী জাতি দাত্রেরই কর্তব্য । 
 ব্বমণী অন্ধের ভাল, অন্তর প্রশংসা আদৌ সহ করিতে 
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পারেন না ।/এমন কি অন্টের বূপের প্রশং সংসাও তাহা, 
দ্িগের অপহনীর় । গ্রামে একটি নৃতন বৌ আসুক দেখিতে 
পাইবে গ্রামের সমস্ত প্রবীণ। *ও নবীনাগণ একক্র হইয়া 
তাহাকে দেখিতে হ্লিয়াছেন, সেই শত চক্ষুর তীব্র দৃষ্টিতে 
নিরীহ নূতন বৌ “জড়সড়” হইয়। দীড়াইয়া আছে, তাহার 
পর সমালোচনা । সেই তীব্রক্পমালোচনায় বুৰি প্রস্তরেরও* 
অস্তিত্ব লোপ হয়, নূতন বৌএর রূপত ছার !* চোঁকগ্ছ মুখ, 
নাক, কাণ, চুল, হাত, পা, দেহের গঠন, বর্ণ, প্রত্যেক অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ, তাহার পর কথা বার্ড|, চল! ফেরা, অর্থাৎ ইহ- 
জগতের কার্য্য করিতে বৌকে যাহা, যাহা করিতে হয়, 
খাওয়া, শোওয়া, নাওয়! পর্যান্ত সমন্ত খুটিনাটি ধরিয়া 
বিচার আরম্ভ হইবে। ষে সুন্দরীর নিজের নাসিকার 
গণ্ডের কোন ব্যবধান নাই তিনিও নাক 'সিট্কাইয়া 
বলিয়া থাকেন “বৌএর নাকট। বড় ধাদা”। ষাহার 
চক্ষুদ্ব পন পেচকীকে লঙ্জ। প্রদান করে তিনিও “কোটর- 
চোকী” বলিতে ছাড়েন,না। কাহার দেহের ব্ণ বার্ণিশ 
করা কাল পাথরের ন্তায় তিনিও বৌএর রঙের খু'ত বাহির 
করেন। একট। চলিত*কথায় বলে “হব কুৎসিত নিন্দুব 
দেশ”__ এই. কথাটি আমাদের সমাজে রমণী মগুলীর মধ্যে 
বিশেষরূপ খাটে । ফল “কথা বে সঞ্জালোচনার অগ্রিতে 
ভরিদাসী বৈষণবীর * রূপ রাশি পুর্িকা “ছাই হইয়াছিল 
* শ্রদ্ধেয় এবক্ষিষ বাবুর বিষবুক্ষ ্টব্য। 
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তাহার নিকট ক্ষুদ্র প্রাণা লজ্জাবনতা রোকুছুন্ান। নববধূর 
রূপ কিরূপে চিকিবে! নিজজীবনে শত শত দোষ রহিয়াছে 
রমণীগণ ফ্রাহার প্রতি দৃষ্টি ন৷ করিয়া অন্ঠের দৌষ লইয়া 
টানাটানি করেন ইহা ভাল নহে। অন্তের দৌষ দেখাইতে 
হুইলে তাহার উপকারীর্থে ধীরভাবে তাহ! উল্লেখ করা 
,উচিত। & 
কষন্তের প্ৌতাগ্যেও রমণীজাতির অসহনীয় । কাহারও 
স্থথ দেখিলে রমণীজাতির মন্ম্দাহ উপস্থিত হয়। যদি 
দেখেন গ্রামের মধ্যে স্বামী পুত্র লইয়া কেহ সুখে ঘর 
ংসার করিতেছেন, অমনি অন্য সকলের প্রাপ হিংসার 
ফাটিয়া! বাইবে। তাহার নিন্দা, তাছার কুৎস! কিরূপে 
রটিবে তাহারা সর্বদাই সেই চেষ্টায় বিব্রত । কিসে তাহা- 
দের পতি"পত্বী মধ্যে আস্তরিক বিচ্ছেদ ঘটবে, কিসে 
তাহাদের সোণার সংসার পুড়িয়। ছারথার হইবে তাহার! 
সেই ভাবনায় আকুল। সমাজের অবস্থ! দেখিয়া শুনি! 
নারীচরিত্র অধ্যন্নন করিয়া, শ্রদ্ধের ৮ বঙ্কিম বাবু যে অভি- 
জতা লাভ করিয়াছিলেন তাহ তাহার “কষ্ণকাস্তের উইল” 
নামক গ্রন্থে স্থদার দেখাইয়াছেন।, তিনি লিখিয়াছেন,-_- 
"গ্রামের মধ্যে ভ্রমর স্থথী ছিল,তাহার দুখ দেখি! সকলেই 
হিংসায় মরিত। *কাঁল কুৎসিতের এত মুখ! অনন্ত 
্রশ্ব্য্য, দেবী-ছুলভি “স্বামী; লোকে, কলক্ক শুন্ত বশ! 
অপরাজিতাতে পদ্মের আদর. আবার ঃ তার উপর মল্লি- 
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কার সৌরভ! গ্রামের লৌকের এত সহিত না। তাই 
পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেছ 
ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া, কেহএকবরী বাধিকা, "কেহ কবরী 
বাধিতে বাঁধিতে, €কহ'এলোচুলে সংবাদ" দিতে আসিলেন 
ত্রমর তোমার স্থথ গিয়াছে ।” কাহারও মনে হইল না যে 
ভ্রমর পতি-বিরহ-বিধূরা নিত্যস্ত দোষ শুন্তা নিতান্ত ছঃখিনী 
বালিক1।” 

ইহার উপর আর কি কিছু বণিবার রঃ ?. আবার 
রমণীগণ বার্তাবহন কার্যে বিশেষ পটু" তিলকে তাল 
করিতে তাহাদের মত আর কেহ নাই। কি ভীষণ 
প্রকৃতি! ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত"হয়। আমি একজন 
হিন্তুরমণী হইয়াও এই জাতীয়ার প্রকৃতি দর্শনে মর্মাহত 
কইয়াই ুক্তকণ্ঠে আজ নারীজাতির দোষ ঘ্লোষণ। ক্রি- 
তেছি, তাহারা যদি নিজ নিজ দোষ (র্দি থাকে ) সংশো- 
ধনের চেষ্টা করেন নিজেকে ধন্ত জ্ঞান কুরিব। শ্রীগৌরাঙ্গ 
দ্বেব বলিয়াছেন্। “পরচচ্চক্র গতি কু নহে ভাল ।” 

কম্ততঃ পরচর্চপ্রির ব্যক্তি বড়ই দ্বৃণার্থ। হিংসা-তাপা- 
শলে তাহার! সর্বদাই জর্জরিত হইতে থাকেন। স্তরাং 
কখনও একবিন্ু শাস্তি পান ন1। 

সীজতির হুত্তেই সংসারের ভারু, তাহারাই সংসারে 
বক্্ী রূপা, ধাহারা মানবের মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, .কন্তান্মপে 
অবতীর্ন হইয়া সংসারের বন্ুরও কণ্টকাকার্শ পথ সুগম 
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ও স্থকোমল করিয়া দিতেছেন,' সংসারের দ্ীবদগ্ধ মানব 
ধাভাদের কৃপান্ন অন্তঃপুরের শীতল ছায়াতলে আসিয়! 
ংসারের তাবৎ অশান্তি ক্ষণোকর জন্যও বিস্বৃত হন, হাহা- 
দিগের স্বেহ, মমতী, দয়! দেখিয়। সেই*অদীম দয়াময়ের 
অসীম দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই দেবী চরিত্র নিফলঙ্ক 
পূর্ণচন্ত্রবৎ হওয়াই প্রার্থনীয়্।. তাই বলি রমণীগণ নিজ 
নিজ দেঁষ সংশাধন করিয়া লইলে বড়ই স্ুথের হয়। 
উপযুক্ত স্বামি-সহবাসে শিক্ষা দীক্ষ। গুণেই এই দোষরাশি 
অপনীত হয়। যেখানে উপযুক্ত স্বামীর অভাব ঘটে 
তাহাদিগের সংশিক্ষার সম্পূর্ণ ভার মাতা! পিতা ও শ্বশুর 
শবাগুড়ীর গ্রহণ করা কর্তব্য। 
সঙ্গ গুণে মানবচরিত্র যেরূপ উন্নত হয় নঙ্গদোষে তজপ 
_অবনতিও ঘট । অতএব সর্ব সঙসঙ্গ বাদ ও অসৎসঙ্গ 
পরিত্যাগ কর! বিধি। নিজের দোষ এবং পরের গুণান্ু- 
সন্ধান কর! স্বতঃট নারীজাতির কর্তব্য। এবং নিজের 
দোষসংশোধন ও পরের গুণ]নুশীলন করিতে শিক্ষা! কর! 
একান্ত কর্তব্য। ভ্রমর যেরূপ নান। ফুল হইতে সারসংগ্রহ 
করে, তদ্দপ সর্বপ্রাণী হইতে গুণান্থণীলন করিতে পারিলে 
নারীজাতির উন্নতি অনিবার্া। বি 
সর্বদা সকলকে সৃৎপথে লইবাঁর চেষ্টা কর! উচিত। 
দৃচ (হিফুতাবলহ্বন নারী জাতির কর্তব্য ঃ কারণ তাহার! 
 ম্বতঃই পরাধীন! ছর্বল!। তাহাদের উপর দিয়! অহরহ 
৪৬]. ৃ ৃ 


কিস সত 





সাধারণ শিক্ষা । 





তে সপ পপ 


কত তীব্র যন্্রী। বহিয়া যায়,“সহিষুতা বর্মীচ্ছার্দিতা হইতে 
পারিলে তাবৎ অশাস্তি তাহাদিগকে মস্পর্শ করিতে 
পারেনা । পু 

নিজের সম্মান লীভের জন্তঠ লালীয়িত হইবে না। 
সম্মানের জন্য ব্যাকুল হইলে অনেক সময্নে তীব্র অশাস্তি 
ভোগ করিতে হয়। কারণ যাহা হইলে আমার সম্মান, 
রক্ষা হয় এক্সপ মনে করি,হয়ত অনেক সময় বস্থালৈগুণ্যে 
বা অন্ত কোন প্রতিবন্ধকতা বশত; আমার তাহ! লাভ 
হইল না, তখন তাহা লাভের জন্ত সর্বস্'ব্যয় করিলাম 5. 
প্রাণপাত করিলাম! গ্রহবৈগুণ্যে তথাচ তাহা লাভ হইল 
না! সুতরাং তখন অভাব অশান্তি আসিয়! হৃদয় দগ্ধ করিতে 
থাকে। কিন্ত প্রতিষ্ঠাশা শৃন্ঠ হইয়া অন্ডের মর্ধযাদা রক্ষা 
করিবে। পু 

্বীয্ অবস্থাতেই সস্তোষলাভ করিতে শিথিবে, যে 
ব্যক্তি নিজ অবস্থাতে সস্তোষলাভ করিতে পারেন! 
সে কখনও সুধু পায় না, নির্তই অভাধি জনিত অশান্তি 
তাহাকে দ্ধ করিতে থাকে । যদি দৈবাৎ কোনরুপ 
ক্ষোভোদয় হুয় তাহা, হইলে তৎক্ষণাৎ নিজাপেক্ষ! হীন 
বন্থাপন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিবে, তাহা হইলেই 
নিজ অবস্থাতেই সন্তোবত্সাদিবে | , 
একদ। ছিলন। ভূত! চরণ যুগলে। 
দ্রহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে ॥ 
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দরে ধীরে চ্‌পি চুপি ছঃখাকুল মন্দে। 

গেলাম তজনালয়ে ভজন কারণে ॥ 

দেখি তথা একজন্‌ পদ নাহি তার। 

অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার । সন্তাবশতক। 
আলম্ত সর্বথা" পরিত্যজ্য । আলম্তপরায়ণ রমণী দ্বারা 
সংসারের কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় না। 

অধুন! রমূণীগণ বড়ই বিলাস পরায়ণা হইয়া পড়িতে- 

ছেন। ' যাহার স্বামী সামান্ত বেতনের চাকরী করেন 
তাহার স্ত্রীও গন্ধ তৈলের পরিবর্তে নারিকেল তৈল 
মাথিলে মাথা ধরে। ফরাসডাঙ্গার ফিন্ফিনে কালাপাড় 
ধুতি ও দেমিজ ব্যবহার না করিলে তাহাদের লজ্জা নিবা- 
রণ হয় না। এই সকল নান! কারণে অধুনা ব্যয়-বাহু- 


ল্যতা প্রধুভ্ত আমাদের সংসারে নাঁনান্ূপ অভাব উপস্থিত, 


হইয়া আমাদিগকে অশান্তি প্রদান করিতেছে। নচেৎ 
জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অতি অল্প অর্থই প্রয়োজন। 
মেকালে ষে পরিমাণে আয় হইলে “বড়লোক” বলা যাইত 
একালে তাহার দ্বিগুণ আয় সত্বেও “মধ্যবিত্ত” বলিতেও 
সন্কোচ বোধ. হয় দেকালে মানুষ বিলাস-বিষে এত 
জজ্জরিত হর নাই, ন্থুতরাং তখনকার লোকের এত অভাব 
ছিলি নাঃ ভারা অনায়াসেই সুখে দিনাতিপাত'করিতেন। 
ঘি সংসারে স্ুখলাত: করিবার ইচ্ছা থাকে তবে বিলা" 
সিভাকে বলিদান দিতে হ্ইবে । 
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সাধারণ শিক্ষা । 






সস 


্ীজার্ডির প্রত্যহ ্রুষে শয্যা! ত্যাগ কর! বিধি। 
আধিক বেল! অবাধ ঘুমাইলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়*এবং সংসারের 
কোন কার্ধ্যাদিতে মন লাগেন্না। 

প্রাতঃকালে "ও বৈকালে ঘর দ্বার বাটার প্রাঞ্গনাদি 
বাট দিয়া পরিফষার কর! কর্তব্য । বাটী অগরিষ্কৃত থাকিলে 
দুষিত বাম্প উদগত হইয়া স্বান্থ্যতঙ্গের কারণ হয়। প্রাতঃ, 
কালে বাটীর প্রণালিক ও প্রাঙ্গনাদিচত গেমর় জল 
গ্রদান কর! ভাল, তাহাতে দুিত -বাযু সকল বিদুরিত 
হইয়া স্বাস্থ্য সাধন হয়। আবার আমাদের লঙমীচরিতের 
কথাতে ও আছে-_ 

“সকাল বেল! ছড়। ঝাট, সন্ধ্যা বেলা,বাভী । 
ম| লক্ষ্মী বলেন আমার সেই ঘরে রসতি ॥” 

অর্থাৎ পর্িচ্ছন্নতাতেই লক্ষ্মীর আবির্ভাব হম! নিজেও 
কদ্দাচ অপরিষ্কভ থাকিবেনা। শরীর“ অপরিফূত থাকি- 
লেও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। অধধক ময়ল বন্ত্রাদিও স্বাস্থ্য 
হানিকর। বছোদের,অবস্থা সচ্ছল তাহারা প্রতি সপ্তাহে 
ধোপাগৃছে বস্ত্র দিতে পারেন। যাহাদের নিকট তাহ! 
ব্য্লাধিক্য বিবেচন! হয তাছার1 সাবান অথব| সাজিমাটি 
বারা সচরাচর ব্যবহার্য বন্ত্রাদি গৃহে পরিষ্কত করিয়া 
লইতে পারিলে ভাল হয় । ২ 

বাহাদিগের অবন্থ। সচ্ছল তাঙ্ধরা,দান দাসী রাখিয়! 
৮53 নির্বাহ করাইতে পারেন, তাহাতে দীন 
[ ৪৯ 





নারীধন্ম। 
ব্যক্তিদিগকেও প্রতিপালন রূপ 'ধর্্মলাভ হয় 1২ কিন্তু দাস 
দাসীগণ কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেও তাহাদের হস্তে কার্য্যভার 
অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা,উচিত নহে । তাহার! পর 
মাত্র। তাহারা গৃহস্থের ব্যক্নাব্যয়ের দ্দিকে লক্ষ্য করেনা, 
কিসে গৃহস্থের উপকার হইবে তাহা তাহার! মনে করেনা, 
অতএব সকল কার্ধ্য নিজে পর্যবেক্ষণ করিবে । দাসদাসী 
রাখিবার ক্ষমতা! যাহাদের নাই, পাচটী কাচ্চা বাচ্চা 
লইয়া ঘর করেন, পুত্র কন্চাদির বিবাহ প্রভৃতিতে ব্র 
করিতে বাধ্য হইতে হয় অথচ অন্ন আয়, তাহাদিগের 
পক্ষে গৃহে ক্্দাদি কায়িক পরিশ্রম ছারা সম্পাদিত হওয়া 
উচিত । নচেৎ ব্যয় বাহুল্যতায় অভাব অশান্তি আসিরা 
হৃদয় দগ্ধ করে, প্রাণ নীরস মর্ভূমিবৎ হুইয়। পড়ে। 

অবস্থাভিরিস্ত দান ব! কোনরূপ অপব্যয় কর! উচিত 
নহে। সাংসারিক আয়কে চারিভাগে বিভাগপূর্বক একাংশ 
অতিথি অভ্যাগত্ত. ও কুটুন্ব সেবায় উৎসর্গ করিবে, দ্বিতী- 
য্লাংশ দীন ও প্রেব-সেবাক্ছ,. ধন্মার্থে ) ব্যয় করাই বিধি। 
অবশিষ্ট ছুই অংশ হইতে সংসার পালন ও সঞ্চয়. করা 
উচিত। সংসারী ব্যক্তির কিছু সঞ্চয় কর! অবস্ত কর্তব্য। 
তাই বলিয়া! অতি সামান্ত বেতনভোঈ স্বামীকে পাচ তরি 
ওজনের দ্বর্ণবলয় চাহি! হল দিক গুন্ধকার দেখান উচিত 
নছে। তাহা পৈশাচিক্র ব্যবহার মাত্র । 

সহিত অতিথি সেবাকে পরম ধর্ম বলিয়া উক্তি 
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সাধারণ শিক্ষা! । 


করিয়াছেন / অতিথি সেবা যে অবপ্ত কর্তব্য শ্রীগৌরাজ- 
দেবও স্বয়ং আচরণ ছারা জীবৰকে শিক্ষা দিতৈছেন,_ 


স্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনি বমিয়া। : 
তুষ্টি করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া! । 


শ্রীচৈতন্ত ভাগবত । 


অতিথি উপস্থিত হুইলে স্বয়ং অনাহ্থারে থাঁকিয়াও 
অতিথিকে ভোজন করান কর্তব্য । ফুলকথা অতিথি রুষ্ট 
হইলে বাঁ তৎপ্রতি অনাদর করিলে ভগবান রুষ্ট হয়েন 
এবং তাহার ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হয়। অতএব 
অতিথি সেবার যন্ববর্তী হওয়! রমণীর একাস্ত কর্তব্য কার্ধ্য। 
যেহেতু রমণীর হৃদয় ধর্মনভূমি। 

লেপ বালিশের ওয়াড়, ছেলেদের জাম গ্রভৃতির জন্ত 
দরজী-খরচ1 বাড়ান উচিত নহে, এ সকল কাধ্য যথাসাধ্য 

নিজেই সমাধা কর কর্তব্য । প্র 
সারে যাহাতে আয দ্রেঞ্পে সে দিকে লক্ষ্য রাঁখিবে। 
সাংসারিক কাধ্য সমাধানাস্তে যে সময় থাকে, তাহা দিবা 
নিদ্রা বা পাশা, তাস ত্রীড়। কিম্বা! নাটক নভেল পাঠ অথব! 
কেবল গুল্প গুজব প্রভৃতি অসার কার্যে ক্ষেপণ কব! 
রমনী উচিত নছে। সময় অমূল্য পদার্ন১ একবার গেলে আর 
ফিরিবেনা । প্রতি মুহূর্তের সহিত মানবের জায়ু কয় 
হইতে থাকে, অতঞব সমুর ন করিয়া ফেলিলে কেবল 
৫১ 





নারীধর্্ম। 





নিজেরই ক্ষতি হয়! যে সময় টুকু সদালোনায় অতি- 
বাহিত হয় সেই টুকুই ক্সীবনের মহা মুহূর্ত । 
জীবন শুধু ইহলৌকের জন্ত নহে,লোকানস্তরেও রাহতে 
আত্মা কল্যাণে থাকে তছিষয়ে যত্ব কর মানুষের একান্ত 
আবশ্তঠক। সদন্ুষ্ঠানেই আত্মার উন্নতি অবস্তৈস্তীবী। 
বিশাম কালে সনৃগ্রস্থ আলোচন! ভাল । সদৃগ্রস্থ পাঠে 
চিত্তের -মলিনতা! ধৌত হয়। ভাষা রামায়ণ, মহাভারত, 
ভক্তমাল, ,ল্রীচৈতন্য, ভাগ বত, শ্রীচৈতন্য চরিতাম্বৃত প্রভৃতি 
গ্রন্থ পাঠ করিলে সাংসারিক ও পারত্রিক বহুবিধ শিক্ষালাভ 
হয়। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ কিছু কঠিন অতএব এই গ্রন্থ পাঠ 
করিবার পূর্বে শ্রীচৈতন্ত ভাগবত গ্রন্থ পঠনীয় | 
৮ভূদ্দেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত শিবনাথ 
শান্্ীমহাশক্পের “মেজ বৌ” অনেক শিক্ষাপ্রদ | শ্রদ্ধেয় 
৮/বস্ষিম বাবুর পুস্তকগুলি মনোযষোগের সহিত পাঠ করিবে 
ত্বাহার পুস্তকগুনসি গভীর শিক্ষাপ্রদ, তাহাতে পুরাঁণের 
মত বছ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল"নিহিত আছে এ 
শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয়ের গ্রন্থগুলি 
বমলীগণের আঅবন্ত পঠনীয়। : » রম 
নুবিধাষত কিছু কিছু উললের কার্য করিতে পার । 
স্্রী- জাতির লেখং পড়া শিক্ষা! করা কর্তব্য, লেখাপড়া 
শিক্ষা কেবল চাঁবত্বী- করিবার জন্য নহে ।:নিজ নিজ ধর্শ 
শান্তর অস্কুণীলন (করাই লেখাপড়ার সুখ্য উদ্দেন্ত । অভএৰ 





ত্র পুরুষ  উষ্ঠর়েরই বথাযোগাঁ শিক্ষা বাড করা! কর্তব্য । 
কন্তাকে শিক্ষা দিতে পিতা মাতার উদ্দাস* হওয়া! কর্তব্য 
নহছে__শাস্তমতেও পিতা কন্তাকে সংশিক্ষা দিতে বাধ্য 
অতএব কন্তার সং*শিক্ষার দিকে পিতামাতার প্রকাস্তিক 
দৃষ্টি থাকা! উচিত। 

যাহাতে জমা খরচ ঠিক ক্বাখিতে পার এরূপ মোটামুটি 
অঙ্ক শিক্ষা করাও উচিত। লেখায় বানান ভূল* হইলে 
বিশেষ হান্তাম্পদ হইতে হয় অতএব মাহাতে বানান ভুল 
নাহয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। ৃ 

গুরুজনের সম্মুখে নারীজাতি কদ্াচ উচ্চ হান্ত করিবে 
না। উচ্চাদনে বসিবেনা, কাহাকেও অপমান স্চক বা 
বেদনা! জনক কথা কদাচ বলিবে না। কুপ্রসঙ্গ কদাচ 
করিবে না। ল্জ্াাজনক কথ! কদ্দাচ কহিবে নী । গুরু- 
জনের সন্দুথে প্র সকল কার্ধ্য করিলে তাঁহাদ্দিগকে অবজ্ঞা 
কর! হয়। গুরুজনকে অবজ্ঞা করিতে নাই । 

শুধু ওরুজন্বের সম্মুখে কেন্, প্র সকল অন্তায় কার্য 
সর্বথ! ভাজ্য। 

ধীর চিত্তে সুখ দুখ সহা করিবে, জুখ ছঃখ লইয়া 

ংসার, অআতভুএব কোনরূপ ছুঃখ পাইলে “সহ করিতে 

পারিবনা” ববিয়া কাতর হওয়া! উচিত নহে। তাহাতে 
হুঃখ আরও বর্ধিত হয়-মাত্র |... ৫*/১* 

হিন্দু-মংসারে রমণী দেবীবৎ পু হইয্ু। থাকেন এবং 
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নারির রমমীকে লঙগী ্বরূপা বলিয়াছেন, অত- 
এব সর্বথা নিজ চরিত্রকে দেবী চরিত্রে পরিণত করিতে 
যত্ববতী হয়! রমণীর অবস্তা ক্র্তৃব্য। 

স্ত্রীলোক ধর্মার্থে যে আত্মত্যাগ করে মানুষ তাহার 
কি জানে! অনেক স্ত্রীলোক বীরতার সহিত প্রত্যহ যে 
যন্ত্রণা সহা করে,পুরুষদিগকে ধ্দি তাহার শতাংশের একাংশ 
সহ কারতে ছ্ছইত তবে তাহার! পাঁগল হইয়া যাইত। 
তাঁহার! অবিশ্রান্ত দাসত্বের কোন পুরস্কার পায় না, অবি- 
চলিত ধীরত! সহৃদয়তাঁর বিনিময়ে সর্ববদ! নিষ্ঠুর ব্যবহারই 
লাভ করে। তাহাদের ভালবাঁসা, পরিশ্রম, সহিষুণতা, 
সতর্কতা প্রভৃতি সদৃগুণরাশির কেহ আদর করেন! । 
কত স্ত্রীলোক ধীরভাবে সংসারে ছুঃথ যন্ত্রণা সহা করে, 
এবং বাহিরৈ প্রফুল্প ভাব দেখায়, যেন. তাহাদের প্রাণে 
কোনই কষ্ট নাই”। কোন ইংরাজ মহাপুকষ স্ত্রীজাতি 
সম্বন্ধে ত্র মত? প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে 
স্থদূর যুরোপ পর্য্যস্ত স্ত্রীজংতিকে পর্ধবোচ্চ আসন প্রদান 
করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এহেন নারী-চরিত্র 
অধুন! বড়ই বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। ইহা দৃষ্টে আমরা! 
বিশেষ মর্শাহত হইতেছি। জানিনা] কবে কুদিন যাইয়া 
সুদিনোদয়ে আবার 'হিন্ছুনারীগণ আবার ০০০০ 
ভারতকে গৌরবান্বিা করিবেন। 

পতিসেবা হিস্মুনারীর পরম ধন্দ তাহা! আমরা! পুর্বেরেই 
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বলিয়াছি। /ঘে রমনী একাস্ত মনে পতিসেবা! করেন, 
পতিই যাহার একমাত্র গতি তিনিই সাধবী ॥ 
কায়েন মনস! বাচ সর্বদা প্রিয় কর্ম্মভিঃ 1, 
যা গ্রীণয়তি *্ভর্ভারাং সৈব ব্রহ্মপদ্ং'লতেব। 
মহানির্বাণতন্ত্র। 
শরীর, মন, বাক্য এবং সর্্বন। প্রির কর্থের দ্বার! যিনি, 
স্বামীকে সন্তষ্ঠ করেন তিনিই ব্রহ্গ লাভ ব্রেন ৮& এবং 


ইহাই সাধবী স্ত্রীর লক্ষণ । পু 
পিতা মাত! হিন্দুর গৃহ-দেবতা স্বরূপ। হিন্দুশান্ত 
বলেন,--- 


মাতরং পিতরঞৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং। 
মত্ব। গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব প্রযত্ততঃ | 
মহানির্বাণ তন্ত্র । 
মর্থাং পিতা মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জ্ঞান 
করিয়া পুজা করিবে । মন বলেন অন্ত কান ধর্মান্থ্ঠান 
ন। করিয়াও কেবল পিতামাতা সেব৷ করিলে, সন্তান ধর্ম 
লাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব নারীজাতি তাহাদিগের 
অনান্ত করিবে না। ন্রীজাতি জীবনের অধিকাংশ কাল 
শ্বরালয়ে, প্রতিপালিতা হইলেও মাতা পিতার প্রতিও 
তাহাদের বহুল কর্তব্য আছে। . * 
“পিত। ধন্ম পিত। দ্বর্গ পিতাহ্ি পর্মস্তপঃ। 
পিতরি প্রীতিষাপন্নে প্রিরস্তে সর্ব দেবতাং।” 
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অর্থাৎ পিত1 ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাই পরম তপ। 
পিতার প্রীতি দাধন করিলে দেবতাগণ প্রদন্ন হন। আর, 
“মাতা স্বর্গীদপিগ্রিয়সী”__অর্থাৎ স্বর্গ অপেক্ষাও মাতা 
শ্রেষ্ঠ । অতএব কায়মনোবাক্যে পিতা মাতার সেবা ক্র! 
পুত্র কন্তার উচিত। পিতা মাতা যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ 
না পান, সে বিষয়ে সর্বদা লক্ষ/ বাধা নারীজাতির কর্তব্য । 
কখনও" তাহা) কোনরূপ বিপর্দে বা অভাবে পড়িলে 
তাহাদিগকে সে অক্তাব ও বিপদ্দ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা 
কর! কর্তব্য। দেখিক্নাছি পিত। মাতা হীনাবস্থাপরন হইলে 
অনেক কন্ঠ! শ্বশুরালয়ু হইতে অভিভাবকদিগের অজ্ঞাত- 
সারে শ্বশুর গৃহ হইতে পিতামাতার জন্ত গোপনে চাল, 
দাল; তৈল, লবণটুকু পর্য্যন্ত পাঠাইক্লা দেন। ইহা অতি 
অন্তাক়্ ও ঘ্বণিত কার্য্য। এরূপ দান ও গ্রহ উভয়ই অধর্দ- 
শুচক। ইহাতে গ্রহীতার উদ্ভমশীলতা! নষ্ট হইয়া যায়। 
দাতার মনোবৃর্তি, সকল নিস্তেঞ্গ হইয়া পড়ে। অতএব 
এরূপ দান ও গ্রহণ হইতে" উভয় পক্ষেরই নিরন্ত হওয়া 
কর্তব্য। তবে পিতা মাতা হীনাবস্থাপন্ন হইলে স্বামী 
অনুমতি করিলে নারীজাতি সাধ্যমত সাহাষ্য করিতে 
পারেন। আবার পিতামাতা ধনী হইলে কন্তার অভীগ্গিত 
দ্রব্য সকল যোগাইছে না পারিলে তাহাদের প্রতি রুষ্ট 
হঞ্ডয়া কখনই কর্তব্য নহে। 

স্বাধীনতাব্লম্থন নারী জাতির পক্ষে বিপজ্জনক । রমণী 
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স্বতঃইঃ ছুর্ব্া, প্রতিপদ 'বিক্ষেপে তাহাদের পদস্থলন- 
হইয়। থাকে, এমতে তাহার! স্বাধীনতা গ্রহণ করিলে 
কেবল শ্বেচ্ছাচারিতার অতলগর্ভে নিমজ্দিতা হইয়া 
থাকেন মাত্র। এইজন্তই নারীজাতির স্বাধীনতা! হিন্দু 
শান্তর বিরুদ্ধ। নির্ভরতাই রমণী জীবনের কর্তব্য । হিন্দু 
শান্্ও এ কথার পক্ষপাতী ।* বখ1--- * 
তিষ্ঠেৎ পিতৃবশে বাল্যে ভর্তঃ সম্প্রাপ্ত যৌবন । 
বার্ধক্যে পতি বন্ধুনাং ন স্বতন্ত্র ভবেৎ কন্তিৎ॥ 
মহানির্ববাণতন্ত্র। 
অর্থাৎ বাল্যে পিতার, যৌবনে পৃতির, বার্ধক্যে পুত্র বা, 
পতির সুহৃদবর্গের অধীন থাকিবে? 
রমণীর্দিগের উপর .সংসারের ভার; অনেক সময় শিশু 
দিগের ও সংসারে অন্তান্তের ব্যাধিতে অগ্যন্ত বিব্রত 
হইতে হয় অতএব কৃতকগুলি টোটকা উষধ শিবিয়া রাখা 
রমণীদিগের কর্তব্য। পূর্বে টোটক ওঁষধের বড়ই আদ্র 
ছিল, রমণীদিগেব্ন গৃহ চিকিৎসাতই অনেক পীড়ার উপশম 
হইত। তাহাতে সংসারেও আত দেখিত, এবং উপবাস 
করিয়া দেহপাত কন্ধিতে হইতন1। এখন একটু মাখ! 
ধরিলেই ডাক্তার ভাঁকিতে হয়। সংসারে অন্তান্ত খরচ 
অপেক্ষা এখন ডাক্তার খরচই অধিন্ত হইক়া! পড়িয়াছে। 
সামান্ত পীড়াদিতে গৃহচিকিৎসার বাশস্থ। করাই কর্তা । 
বৃক্ষ, লতা, ফল,মূল প্রভৃতি পূণ্ার্থ মাত্রেই খুঁফট! ন! একটা 
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গুণ আছে, তাহাদের সেই গণ সকল জানা থাকিলে 
অনেক পীড়া টিকিৎসা-কালে উপকারে আদে। স্থদক্ষ 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিগ্াবিনোদ কবিভূষণ মহাশয় 
তাহার-_“আমুর্কেদ কুগ্ুমাঞ্জলি” নামক পুস্তকে কোন্‌ 
জিনিষের কি গুণ তাহা অতি উত্তমরূপে প্রাঞ্জল ভাষায় 
দেখাইয়াছেন। রমণীগণের দৃষ্টার্থে তাহা হইতে উক্ত 
কবিরাজ মহািয়ের অনুমত্যন্ুসারে এই স্থলে কিম়্দংশ 
উদ্ধৃত করিলাম । . 

শক্রিমি মরে, অশ্রদারে, দমক1 তদ আর পেট শূলুনি। 

চুণের জল রাখিবে ঘরে, আছে ওণ তার এত গনি । 

কপূর, খেঁচুনী ক্রিমি শূল অজীর্ণ ভেদ নিবারক, 

ওলাউঠায় বুক্ষাকারী, বাতাসের ছূর্গন্ধহারক। 

অপ্রিকর, পেটফাঁপা-নাশক, মউবরী যোন্‌ লবজজীরে । 

পান, আদা, তুলসী, মরিচ, কফের শক্তি দমন করে । 

নূন, চুণ, ফুলথতী, সোডা, সাজীমাটী, তেঁতুল ক্ষার, 

নোন্ত। জাতি জিনিষ মান অক্পকে, করে সংহার । 

খএর, হলুদ, নিমের পাতা; দোহাগা', ফটকিরি, গন্ধক, 
ঘরের ঝুল, সুপারি পোড়া, চম্ম রোগের প্রতিবন্ধক । 

মউরী ভিজান্‌ জল হু বিস্কক, তিরিশ ফোঁটা চুগের জল, 
লেবুর রস মিশায়ে খেলে, বদ্হজনে সন্ত ফল”। 

: পাঠিকাদিগের জ্ঞাতার্থে আমরাও এস্থলে কয়েকটি 

টোটকা ওষধ লিবিয়া নিলাম ॥ 
৫৮) 





সাধারণ শিক্ষা । 





পি সপ স্পা সপ ১ 


১। ॥ িশুদিগের সন্ছি হইলে ছুধের সহিত ছুইখানি 


বেল শু'ঠ! সিদ্ধ করিগ়া সেই ছুধ খাওয়াইল্ে তাহাতে দাস্ত 
পরিষ্কার হইয়! সর্দির উপকার হয়। ভাল মধু২২* বা ৩০ 
ফেঁটার সহিত ৫,৭ ফৌঁট। আদার রস মিশাইয়া অল্প গরম 
করিয়া খাওয়াইলে সর্দি ও কালি সারে । বুকে সর্দি 
বসিলে পুরাতন দ্বতের দ্বার।*বক্ষস্থল মালিশ করিলে সর্দি 
বস। ভাল হয়। ঈবদুষ্ সরিষার তৈলের সহিজ্ঞ কপূর 
“মিশাইয়া বুকে মালিশ করিলেও সারে ।, কাল তুলসীপাতার 
রস ৩০ বা ৪০ ফৌটা কিঞ্ি মধু সংযোগে গরম করিয়া 
থাওয়াইলে সর্দি সরল হইয়া যান্গ। এক ছটাক পরিমাণ 
আদার রস অল্প লবণ 'সহ ফুটাইয়। ঈষদৃষ্চ থাকিতে সেবন * 
করিলে প্রাপ্তবরস্ক ব্যক্তির সর্দি কাদির আশু উপকার 
হয়। কিঞ্চিৎ,পিপুল ও ময়ূরপুচ্ছ ভন্ম করিয়া! মধুর 
সহিত মাড়ি! থাওয়াইলে শিশুদিগের 'র্দি কাসি সারে। 
ছধের সহিত এক চাউল ভোর কু খাইতে দিলেও 
সর্দি সারে। , 

২। পানের বোটা সত মাথাইয়া৷ অথব! মুক্ত বর্ষীর 
পাত৷ বাটিক মল দ্বার, দিলে শিশুদিগের কোষ্ঠবন্ধ দূর 
_হুইর1 কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। ৩1৪ট| জাঙগী হরিতবকী 
ঝটিয়। রাত্রে শয়্নের পূর্বে আওনেছুটাইয়া সৃষত উষ্ণ 
থাকিতে থাকিতে সেবন করিলে আোগুবরস্ক ব্যজিরিগের 
মাত লাফ. হয়। 


[৫৪ 


নারীধর্শা। 





৩। কেশুর্তে গাছের শিকড় অক্পমারায তিনট। 
গোল মরিচের, সহিত বাটিয়। সেবন করাইলে শিশুদের 


বাল্স। সারে । 

৪। কিঞ্চিৎ কালমেঘ গাছের রস" স্তন হৃগ্ধের সহিত 
সেবন করাইলে শিশুদের পেটকামড়ানী ও কৃমী দূর হয়। 
আনারস পাতার রস ও দণলিম পাতার রসও বেশ 
উপকালী। « 

«| কিঞ্চিং সৈন্ধব লবণ ও গোটা কত গোল 
মরিচ একত্রে চিবাইয়া খাইলে অজীর্জনিত পেট কাম- 
ডানী ভাল হয়। লবণ ও. যোক্লান্‌ থাইলেও উপকার 
 হুয়। | 

৬। কীচ। বেল অর্ধধান করিয়া রাজে পোড়াইর। 
প্রাতে চির্রিসহ তাহার শী সেবন করিলে উদরাষয় 
সারে। ইহা! এক সপ্তাহকাল সেবন করিলে উপকার 
বুঝিতে পার! যায় | 

৭। কিঞ্চিৎ পুরাতন তেতুল রাত্রে -ভিজাইর কমতি 
প্রস্যুষে তাহ! চট্কাইয়৷ সেই জল পান করিলে পেট গরম 
সারে, অন্ন দমন হয়। 

৮। কাচা ডালিমের কিকিৎ, ছাল বাটিয়া খাইলে 
রক্ত আমাশয় সারে ।, জাষ পাতার রন ছাগ ছগ্চের সহিত 
_ বেবন কর্সিলেও বুক্ত আমাশর সারে । 

৯ অল্প পরিমাণে পরিষ্কার চুণের জল এক ট্রি 
৬৬] 5 ও 


রর শিক্ষা । 





পরিমাণে প্রশ্ঠাহ প্রাতে « এক “সপ্তাহ কাল, সেবন করিলে 
অন্ন পীড়ার উপকার দর্শে। 

১০। ন্রিফল! (হরিতকা, বহেড়া, আমল ) রাত্রে 
ভিজাইঙ়্া প্রাতে “দেড় ছটাক আন্দাজ সেই জল পান 
করিলে পিত্ত ঘটিত অগ্নিমান্দ্য ও জর ভাল হয়। 

১১। কিঞ্চিৎ মিছরী “দয়া চিরাতার জল খাইলে 
ক্রিমি নই হয়। ভাট পাতার রস অল্প ধ্চনিসহ স্বেবেন 
*“করিলেও ক্রিমি লারে। 

১২। রাহে নিত্রা না হইলে শয়ন কালে শীতল জলে 
হাতের কনুই হইতে পাকের" হাটু পূর্য্যস্ত, ঘাড় ও কাণের 
পিঠ ধুইয়া৷ ফেলিলে নিদ্র হয়। মা 

১৩। দাতের গ্লোড়া ফুলিয়! যন্ত্রণা হইলে আকন্দ 
আঠ৷ লাগাইলে,ভাল হয়। 

১৪ 1 হাত, পু ব! দেছের কোন স্থান কাটিয়া গেলে 
সরিষার তৈল চুণ ও চিনি একত্রে ফেলাইয়া ক্ষতস্থানে 
টিপিয়া দিলে বক্তপড়া বন্ধ হুয় এবং আশু বেদন! নষ্ট 
হয়। কলিকাফুল গাছের আঠা দিলেও রক্তপড়া ও বেদন! 
সারে। টিন, পি 
১৫৭ পড়িয়া গেলে মচকান স্থানে হলুদ বাটা ও 
চুণ সংমিশ্রণ পূর্বক ফুর্টাইরা ঈধদুষণানস্থায় প্রলেপ দিলে 
ভাল হয়। কাচা তেতুল পোড়ার প্রলেগেও বেন! 
সারে। 
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রর সপ সা তানি শি শি শিপ পানি মর 


১৬। ফোড়া, ব্রণ উঠিবার উপক্রম ছইলে শ্বেত 
চন্দনের প্রলেপ দিলে বসিয়া যায়। গোল মরিচ ঘনিয়। 
তাহার প্রলেপ দিলেও ফোড়! বদে। ঘুটের ছাই হকার 
জলে মিশাইয়! প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিবার পূর্ব যন্ত্রণা 
উপশমিত হয়। 'মুসব্বরের * পুল্টিস দিলে এবং পু'ইপাত। 
বাটিয়া গরম করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ফোড়! ফাটিয়া 
যায। « 

১৭। কলিকা ফুলগাছের আঠা অঞ্ব কোতল! গুড়, 
চুণ ও অল্প মধু একত্রে সংমিশ্রণ পূর্বক প্রলেপ দিলে 
কুঁচকি বদিয়া যায়। যজ্ঞ ডু্ুরের আঠ। ও কাল কচুর 

আঠা দিলেও সারে। 

১৮। এক ছটাক কল্মিশাকের রসের সহিত এক 
কীচ্চা চিনি মিশ্রিত করিয়া ধতুর দিন হইতে সাত দিন 
সেবন করিলে বাধকের উপশম হয়। অশোক ফুলের 
কুঁড়ি বাটিয়া থাইলেও বাধক ভাল হয়) অফুল! ফুল গাছের 
শিকড় চব্বিশট। গোল মরিচের সহিত বাটিফা খতুর চতুর্থ 
দিন থাইলে ভাল হয়্। তিন চারিটা। জবার কুঁড়ি গব্য 
স্বৃতে ভাজিয়া খতুর তিন দিন খাইলে বাঁধক সারে। 

১৯। এক আনা ভোর ভিগ্রান ঈষব্গুল অল্প চিনি 
দিয় খাইলে ধাতু ঘটিত বারাম উপশম হুয়। | 








* বেনের দোকানে পাওয়। যায়। 
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২০ | তল জ জলের ্ পট কপাল হইতে : রগ  পর্য 
দিলে আশু মাথা ধরা! সারে । শোষক ইটিভি পোড়াইয়া 
নস্ত লইলেও মাথা ধর! সারে 

২১। ছেলেদের চোখ দিয়া জল পালে জল কাজল 
ও রন্থনের কাজল করিয়া! চক্ষে দিতে হয়| 

২২। জিতে ও মুখের ভিতর ঘ! হইলে সোহাগার; 
থৈ মধু দিয়! মাড়িয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে হঙ্ক। জ্েষ হুগ্ধ 
“মুখের ঘার বিশেষ উপকারী । 

২৩। চাল্মুগরার তৈল পাঁচড়ার মহৌষধ । সরি- 
যার তৈলে রসুন, লঙ্কা, আদ। ফুটাইয়া সেই তৈল পাঁচ- 
ডাক লাগাইলে পীঁচড়া সারে । ৫ 

২৪। ছেলেদের, কাওর (কার ঘ।) হইলে আল্‌্- 
কাতরার সহিত, সিদ্ধ চাউলের মিহি বড়া মিশবইয়! প্রলেপ 
দিলে ভাল হয়। , 

২৫। বিছ। কামড়াইলে মান কচুর*ডাটার রস কিন্বা 
হুড় ছড়ে পাতে রস, লাগাষ্ট্রলে জাল! নিবৃত্তি হুয়। 
কাঠালি কল! চট্কাইয়। দিলে অথবা তামাকের প্রলেপ 
দিলেও জলনী সারে । , 

২৬। , বোল্তা, ভীম্রুল, মৌমাছি প্রভৃতি কামড়াইলে 
লাল দেশলাই জলে ধসিয়৷ সেই ল্লল লাগাইলে জাল! 
নিবারণ হইবে। কেরাসিন্‌ তৈল, বা, চুণ লাগাইলেও 
উপকার হয়। 
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২৭। শুরা পোকা ল'গিলে ডুমুর লাত। বলিয়া 
দিবে, চুণ লাগ্ইলে আর কোন যন্ত্রণ থাকেন! । 

২৮।. গরলের ঘ৷ হইলে, কাচ হলুদ ও ভাটের শিকড় 
বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়। তেতুল ও চুণ ফেনাইয়া 
প্রলেপ দিলেও শীপ্র সারে। 

২৯। দাদ হইলে কাল,কাশুন্দের বীচি হকার জলে 


বাটিয়া, প্রলেপ দিলে সারে। 


৩০। শিশুদিগের ঘুংড়ি বালস! হইলে মর্তমান কলার, 
মাজের শ্ীয়া আড়াইট। মরিচের সঙ্গে বাটিয়া খাওয়াইলে 
সারে । | 

৩১। কুকুর শেণকা (কুকৃসিমে ) পাতার এক ছটাক 

রূস মিছরীর সরবতের সহিত তিন দিন সেবন করিলে অর্শ 
রোগ আরোগ্য হয়। 

৩২ কাণের পিঠে, বগলে, গলায় বিচি আওরাইলে 
ধুতুর। বা সীঙ্দপাতার রসের সহিত সমুদ্রের ফেন! (কস্তরো) 
অথবা অহিফেন শাড়িয়! প্রলেপ দিলে সারে । সরিষার 
তৈল ও চূণ ফুটাইয়! তাহার প্রলেপ দিলেও ভাল হয়। 

৩৩। আধ.কপালে মাথ! ধরিলে রক্ত চন্মন ধুতুর! 
পাতার রসে ঘসিন্ব! তাহার সহিত একটু অহিফেন মিশাইয় 
লেপ দিলে সারে।, ৩ 





০ 
1. শঙ্ষ। চোক উবার উপক্রম হইলে কাচা আমলকী 


ফলের রস চক্ষে ছিলে বিশেষ উপকার হ্য়। | 
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৩৫ | _ ছুলি হইলে কল গাছের শিকড় ভন্ম করিয়া 
হলুদ চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়। প্রলেপ দিলে অথবা সোহা- 
গার ধৈ করিয়। পাতিলেবুর বসের সহিত ছুলি্ত লাগা ই- 
লেও ছুলি সারে । 

৩৬। গঁঠাদ। ফুলের পাত।, ছুধের সর, জৈত্রী শিশিরের 
জলে একত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে হাত পা মুখ. প্রভৃতি 
ফাট! সারে। 

এক্ষণে গৃভস্থাঁলি সম্বন্ধে আরও কম়েকটি কথ; বলিব । 

গৃহের দ্রব্যাদি যথাৰথ ভাবে সজ্জিত করিয়! রাখিবে। 
এবং সর্বদ। প্রয়োজনীয় বস্ত সকল*এক দিকে গুছাইয়।, 
রাধিবে। সকল কাঁগোর ব্যবস্থা পুর্ব হইতে করিলে, 
মর্ধাৎ তরকারি চড়াইয্া বেন লবণ আনিবার জন্ত ছুটিতে 
ন। হয়, সন্ধা! জ্বালিবার সময় সলিত। পাকাইবাঁর ও পান 
সাজিবার সময় স্থপারি কুচাইবার প্রয়োজন না হয়। 
আমর! এ কয়টি মাত্র বলিলাম কিন্ত এপ্নিপ প্রতিকার্য্যেই 
দৃষ্টি রাখিবে। *আগের কার্য্য আগে, পরের কার্য পরে 
অর্থাৎ থে কার্য অঙ্চে না করিলে কোন রূপ ক্ষতি হইক্ষে 
পারে এরুপ বিবেচনা স্ুয় তবে সে কার্য্য অগ্রে করিবে। 

এইন্থলে আরও একটা প্রক্জোজনীয় কথা! বলি, জনে- 
কেই ধাত্রী হস্তে শিশুপালনের ভারার্পণ করিয়া নিষ্চি' 
হয়েন, ইহা মতিশয় অন্তায় কার্য ।* ইহাতে প্রকারাত্তরে 
নিজেরই অধিক অনিষ্ট সংঘটুত কর! হয়। *কারণ তোমার 
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সন্তানকে তুমি হত ষত্ত করিবে"অন্তে তাহা কদাচ করিবে 
না। অযত্বে অনিয়মে প্রতিপালিত হইলে শিশুর পীড়। 
হয়। অনিয়ম বশতঃ শিশুদিগের প্লীহা! যকুতেরই অধিক 
সষ্টি হয়। অনেক স্থলে ইহাতেই শিশুদিগের সৃত্যু হয়। 
আবার সকল স্থলে তাহ! না হইলেও নীচহস্তে প্রতিপালিত 
হুইয়। নীচ রীতি নীতি শিক্ষা বশত: অসভ্য হইয়া! পড়ে, 
স্বভাব দ্রুত হয়। 'অসচ্চরিত্র! ধাত্রী-স্তনদ্প্ধ পানে শিশু- 
দিগের মানসিক বৃত্তিগুলিগ নিস্তেজ হইয়া! পড়ে । শিশু- 
পালন জননীদিগেরই কর্তব্য । বাল্যকালে মানব মন 
যেরূপ নমনীয় থাকে, অন্ত সময় সেরূপ থাকে না, ক্রমে 
সংসারাগ্নিতে পুড়িয়া ঝামা হইয়া যায়। নরম জমীতে 
বীজবপন করিলে যেরূপ শীঘ্র সতেজ গাছ বাহির হয়, 
মানবের নমনীয় হৃদয়ে উপদ্দেশও তন্রপ উপকারী হয়। 
বাল্যকাল হইতে যে অভ্যাস হইয়। যায় তাহার অধিকাংশই 
স্থায়িত্ব লাভ করে। অতএব শিশুদিগের নিকট কদাচ 
কুপ্রসঙ্গ করিবেন!, কুদৃশ্ত দেখাইবেন!, কুচরিত্র বালক 
বালিক। দ্িগের সহিত আদ তাহাদিগকে মিশিতে দিবে 
না। ফলকথ! বালক বালিকাগণ যাহাতে কুশিক্ষা' না 
পায় তছিষয়ে দৃষ্টি রাখ! মাতা পিতার কর্তবা । বাল্যকাল 
হইতেই শিশুদিগকে, সংশিক্ষ। ও ধন্দোপদেশ দিবে! 

সপত্বী পুত্র ব! কন্ত। থাকিলে তাহাদিগকে ও গর্ভজ পুত্র 
. কম্তার স্তাক্স গ্সেহ বত্ব করা কর্তব্য। আহা! মাতৃহীন পুত্র 
শুগ্ | ৫ 
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কন্তাগণ বড়ই লেহের কাঙ্গাল! জানিন। কোন্‌ প্রাণে 
বিমাতাগণ তাহাদিগকে পদ দলিত করেন্। নিশ্চয়ই 
তাহারা হৃদয়হীন। জগতে ধে মাতৃ স্গে্বের বিমল সুধাশ্যাদ 
হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার জীবনের অন্যেক সাধ অপূর্ণ 
রহিয়া ষায়। বিশেষতঃ তোমার স্বীয় পুত্রটী যেরূপ তোমার 
প্রিয়, তোমার সেই অনাথ 'সপতী পুত্রটী তজপ তোমার 
স্বামীর প্রিয় সন্দেহ নাই। অতএব তীহাকে স্নেহ ষত্ব 
না করিলে তোষার স্বামী প্রাণে আঘাত প্লাইবেম, স্বামীর 
প্রাণে যাহাতে বিন্দুমাত্র ও ব্যথা হুর এরূপ কাধ্য করা 
কোন মতেই নারীজ(তির কর্তব্য .নক্কহ। অতএব সপতী- 
পুত্রাদিকে স্বাক্স সন্তান বলিক্া মনে করা ও তদনুযাত্ধী 
ব্যবহার করা উচিত? সংসারে বিমাতা ও সপত্রী-পুজে 
যে এত বিষদৃষ্টিঃ বিমাতার হৃদয় হীনতাই তাহার একমা 
কারণ। বিমাতা তাহার কর্তব্য পালন করিতে পারেন" 
না, মাতৃহীন অনাথ পুত্র কন্তাকে এযাছুধন” বলিয়া 
নহভরে বুকে টার্নিযা লইতৈ পারেননা। অধিকস্ 
বিমাতাগণ সপত্বী পুত্রকন্যাগণের বিনাশ কামনায় সর্বদাই 
ব্স্ত। কিসে তাহারা” পিতার বিষদৃষ্টিতে পতিত হইবে 
কেমন করি তাহাদিগ্‌কে গৃহবহিষ্কত করিবেন এই চিস্তা- 
তেই তাহার! সর্বদা অস্থির । এই জন্যই জগতে বিশাতৃ 
ছদয় এত দ্বণাহ। এই জন্ত পথিক অন্ধকার রজনীতে 
পথিমধে কাল সর্প দৃষ্টে "বত, লা ভীত হয়, যায 
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বিমাতৃ-নাম শ্রবণে ততোধিক ভীত হয়। ইহ! ক্ড়ই লঙ্জ। 
ও ম্বণার বিষয়। বিমাত্‌ হৃদয় হইতে বিদ্বেষ ভাব রহিত 
হওয়৷ এবাস্ত আবশ্তক ও কর্তব্য কাধ্য। সপ্বীপুত্র 
কন্তাগণকে নিজ সন্তান মধ্যে গণ্য করিয়া তাহাদিগের 
গ্ররতি যঘোচিত কর্তব্য পালন করিতে পারিলেই সকল 
গোল চুকিয়। যায়। 
সপক্বীগণকে নারীজাতি বড়ই দ্বণার চক্ষে দেখেন। 
ত্রাহার এক পতির অস্কশায়িনী হইয়াও পরস্পরের মধ্যে 
ঘোর শক্রতার অনল প্রজ্ৰঞলিত করেন। সেই অনলে 
স্ভাহারা আপনারা দগ্ধ হন এবং স্বামীকে ও সংসারকে দগ্ধ 
করেন। ছুর্দৈব বশতঃ কাহারও সপত্বী থাকিলে. তাহার 
সহিত সহোদর! ভগিনীবও ব্যবহার করিবেন। যখন শকু- 
সত! পতি গৃহে যাইতেছেন তখন তাহার স্বেহময় পিত। 
কথমুনি শকুত্তলাকে অন্যান্য উপদেশের সহিত বলিতেছেন, 
প্রিয়সথী বৃত্তিং সপত্বী জনে । শকুস্তলা। 
অর্থাৎ সপত্বীগণকে প্রিগসথীর ন্যায় জান করিবে ! যে 
ংসারে সপত্বীগণ সখীত্ব স্ত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, সে 
ংসার নিত্যই কল্যাণপুণ। কলহে লক্ষ্মী চঞ্চলা হন। 
অতএব সপত্বীগণের মধ্যে ক্দাচ পরস্পরে কণহ করি- 
বেন না। | 
আত্মপর বাছাবাছি নীচতাঁর কার্যা। আমাদের সক- 
লেরই শ্রষ্টা 'একমাত্র শ্রীভগবান্। সকলেই একস্থল 
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রঃ অডিযাছি। সকল নদীর জল যেমন সমুদ্রে গিয়। 
মিলিত হয়, পরিণামে আমর। তেমনি *একস্থলে গিয়। 
মিলিত হইব। আমরা সব্গলেই সেই পরম পিত। পর- 
মেখবরের সম্তান, হুতরাং আত্মপর নাই । শক্রমিত্র বাছ।- 
বাছি ইু৷ সঙ্ীর্ণ হৃদয়ের পরিচয়। বস্তততঃ মানুষ মান্ষের 
শত্রু নহে, পঞ্চেন্দ্রিরই মানুজ্ষর মূল শত্রু । তাহারা প্রতি" 
নিয়তই আমাদিগকে নিজ ঈশ্সিত স্থলে আকর্ষণ করি- 
*তেছে। তাহারাই আমাদিগকে রুর্ভব্য ভু করিয়া 
ফেলিতেছে। তাহাদিগকে আরত্ব করিতে না পারিলে 
জীবনের উন্নতি হয় না। ইহজীবন, ব্যতীত আর জীবন 
নাই, কম্্রফলাদি ইহঞীবনের সহিত শেষ হয়, ধাহান্ের 
এরূপ বিশ্বাস তাহাদের হৃদয় বড়ই ক্ষুদ্র। পরলোকের 
স্থাস্নিত্ব তাহাদের সাহসে কুলায় না। ধাহাদেশর পরলোকে 
বিশ্বাস নাই তাহারা ঈশ্বরকে বড় শ্রাহথ করেন না। 
প্রকারাস্তরে তাহারা নাস্তিক মাত্র । তাহাদের আর দণ্ড- 
পুরস্কারের জ্ঞান থাকে নাঙ প্রতিনিয়ত অসদাচরণই 
তাহাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। তাহার ফল স্বরূপ 
তাহাদের হৃদয়ের 'প্রতিন্তরে অবিশ্রাস্ত অশান্তি অনল 
'জলিতে্বকে | মানুষের প্রাণ যতই অশাস্তিপুর্ণ হোকনা 
কেন তবুও একবার তগবানের প্রতি আকুষ্ট হইয়া জাহার 
নাম গ্রহণ করিয়া জুড়াহতে পাত্র ৮ কিন্তু নাক্তিকের 
জুড়াইবার দ্বিতীয় স্থল নাই,। তাহারা আনন্দ বা শান্তির 
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জন্ত তৎকালে যে সকল পার্থিব বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন, 
ভাহাতে তাহারা আরও দগ্ধীভূত হইতে থাকেন। 

বাহার! প্রকৃতিকে এই জগ্নত-প্রসবিনী বলিয়া নির্দেশ 
পূর্বক স্যপ্থিকর্ত। ভগবান্‌কে উড়াইয়৷ দ্রিতে চাহেন,কাহার! 
নিতান্ত মূর্খ_কৃপার পাত্র। তাহাদের যুক্তি সকলকে 
আমর! নিক্ষল বৈজ্ঞানিক জ্যাঠামী বলিয়াই মনে করি। 
এই শ্রেনির ব্যক্তিগণের সংসর্গ সব্বথা পরিত্যজ্য। 

হৃদয়কে কুস্থম হইতে কোমল, বজ্র হইতে কঠিন 
করিয়া গঠিত করিবে । চিত্ত কেবলমাত্র কমনীয় হইলে, 
সংসারের তাবৎ যন্ত্রণা সহ করিতে অক্ষম হইয়া, তীব্র 
অশ্যুস্তি ভোগ করিতে হয়। আবার হৃদয় কেবলমাত্র 
কঠোর হইলে নৃশংদতায় পরিপূর্ণ হয়। এই জন্তই 
মহাপুরুষগণ বদয়কে বজাধিক কঠিন কুস্ুমাদপি কোমল 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 

ভোগ বাসনায় লালাগিত হইবে না, ভোগ বাসন! 
ষস্তই চরিতার্থ হউক না! কেন. মানুষের আশা/মিটে না । 

সব্বনেশে আশ। তৃষা! পাঁয় বত কাম্যজল। 
ততই জলিতে থাকে বাসনার দাবানল ॥ 
মল্লিখিত মন্্রগাথা | 

মহারাজ যযাতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
ষথা কামং থোব্সাহং যথা কালমরিন্দম্‌। 
সেবিত। রিষয়। পুত্রঃ যৌবুনেন ময়াতব ॥ 
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ন যাতু কাম: কাম্যনাযুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষ। কৃষ্ণবাজ্মেবি ভূয়ঃ এবাভি বদ্ধর্তে। মহ্থাভারত। 
ইহার তাতপর্য্য “হে অরিন্দম পুত্র যখুন যেরূপ উত্সাহ 
ও বামনা উদয় হইয়াছে তোমার যৌবন লইয়া তাহা 
উপভোগ করিয়াছি তথাচ ভোগবাসন। নিবৃভ হইলন!। 
ভোগ দ্বার লালস। নিবৃত্ত“ হয়ন।, ঘ্বতসেকে প্রজ্ববলিত' 
অনলের স্ায় বৃদ্ধি পাইতে থকে মাত্র |” অতএব যর্থীলাভে 
“সন্তুষ্ট হইয়া) আত্মুকর্তব্য পালন করিবে * 
অনেকে অলঙ্কারের জন্ত স্বামীকে অযথা উত্ত্যক্ত 
করেন। প্রতিবাসীর স্ত্রী-কন্তাকে , সর্বালঙ্কার ভূষিতা 
দেখিয়া তাহারাও অলঙ্কার লাভের জন্য ব্যাকুলচিত্ড ভন, 
অথচ স্বামীর আর্থিক জবস্থার দিকে তাহাদের আদো দৃষ্টি 
থারে না। এন্কপ চরিত্র বড়ই দ্বণাহ। হি্টুরমণীগণ ! 
তোমর। স্বতঃই সাথধান হইবে বেন তোমাদের চিত্ত 
কখনও এক্প বিকৃত ভাবাপন্ন না হয় । ও 
ক্রোধবৃত্তি মনুষ্য হৃদয়ে সমূহ বলবর্তী, ক্রোধই মোহ 
প্রভৃতির জনক । ক্রোধপরতন্ত্র ব্যক্তি প্রাণ দিয়া পরের 
উপকার অথবা কোন ম্হান্‌ কার্যের অনুষ্ঠান করিলেও 
প্রশংসাল্/ত, করিতে পারেন না। ক্রোধী অগণ্য শ৭ 
সম্পন্ন হইলেও একমাত্র 'ক্রোধই তাহান্ম সৎগুগ রাশিকে 
ভম্মীতৃত করিয়া ফেলে। ক্রোধপরতস্ত্র ব্যক্তি জগস্ধে 
সবার পাত্র। শ্রীমন্তগবদগীত্] বলেন, করো হইতে মোহ, 
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যোহ হইতে স্মৃতিবিকৃত, তাহা হইতে বুদ্ধি নষ্ট হইয়া 
পরিণামে স্বয়ং নাশ হয়। অতএব ক্রোধকে সর্বথা দূরে 
পরিত্যাগ করিবে । & 
ক্রোধপরত্ত্ ব্যক্তিদরিগকে কোনরূপ উপদেশ প্রদান 
করিতে হইলে, ক্রোধের সময় আদৌ বলিবেনা, কারণ 
ক্রোধকা'লে মানুষ উন্মত্ততা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তৎকালের 
উপদেশ'কোনগ কাব্যকর হইতে পারে না । যখন তাহার 
চিত্ত স্থির থাকিবে সেই সময় সরলান্তঃকরণে ধীরতাবে ' 
তাহাকে উপদেশ প্রদদান কর। কর্তব্য | 
যাহাতে নিজের ব; অন্তের দৈহিক অথব। মানসিক 
কিন্বা অন্ত কোনও রূপ ক্ষতি হয় তাহাই পাপ বলিয়৷ 
পরিগণিত,অতএব সেরূপ কাধ্য সর্বদা পরিত্যাগ করিবে । 
আমাদের সংসার ভগবত প্রদত্ব। স্ৃতর'ং আমাদিগকে 
ইহ। পালন করিতেই হইবে ইহার অন্তথাচরণ পূর্বক 
অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ পৃব্বক সংসারের মহিত নিষুক্ত 
সম্বন্ধ হইলে অকর্তব্যাচরণ করা হয়| বিশেষতঃ বনে 
গেলেই সংসার ত্যাগ কর। হয়ন।, বাঁসন। সংযত করিতে 
পারিলেই সংসারে থাকিয়া ও প্রক্াচ বৈরাগ্য লাভ হয়। 
বনেইপি দোষ! প্রভবস্তি রাগিণাং 
গৃহ্যু পঞ্চেন্ছি্ নিগ্রহপ্তপঃ শ্বাস্তিশতক। 
সংসারীজীবদিগ্নকে গৃহে থাকি ভগ্ববংসাধনের উপদেশ 
ঞমদৃগৌরাঙ্গদেবও প্রদান করিক্বাছেন। গৃছে বসিয়া ও 
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ষে ভগবত্চভজন হয় শ্রীগৌরাঙগ তক্ত পুগুরিক বিগ্ানিধি, 
রামানন্দরায়, শ্রীবাস, শ্রীঅবৈতাচাধ্য * প্রভৃতি মহাত্ম। 
দিগের চরিত্রালোচন৷ করিয়? দেখিক্ই ৪তাহা স্পষ্ট বুৰিতে 
পারাযায়। * 

আপনাকে পরমেশ্বরের দাস দাসী জ্ঞান করিয়া! সংসারে 
থাকিয়। সংসারের ও জীবনের কর্তব্য সকল পালন করা 
সকলের পক্ষেই কর্তব্য । 

হিন্দুবিধবাগ্রণ ব্রহ্মচারিণী, তীহাহদর জীবন, সুথশাস্তি 
শৃন্ত তীর অভাবময়। তাহারা বিবেচনা করেন, জীবনের 
সুখের সহিত তাহাদের সংসারের প্রতি অগণ্য কর্তব্য 
ফুরাইয়াছে। সুতরাং তাহাদের জীবনে অথব। সংস্মরে* 
কোনরূপ আসক্তি গ্লাকেন।। স্বামিশুন্ত সংসার শ্মশান 
সদৃশ তাহ। সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়! তাঁহাদের যে, 
সকল কর্তব্য ফুরাইয়াছে এপ মনে কর। যুক্তিসঙ্গত নছে। 
তান তারার। জীবিত থাকিবেন কতদিন তাহান্দের 
তাবৎ কর্তব্য ধত্তমান*্থাকিক্ে। কেবল পতি লোকাস্তরে 
থাকায় ইহুলোকে পতির প্রতি কোনরূপ কর্তব্য থাকেনা 
কিন্তু পতির সহিত কেবল ইহলোকের সম্বন্ধ নহে, পতির 
সহিত নারীর অনস্তকালের জন্য সম্বন্ধ এই জন্ই লোকাস্তর 
স্থিত পতির প্রসন্নার্থে 'বিধবা ব্রহ্ষচধ্যাবলম্বন করিবেন। 
ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ এবং ইহাই বিধনার প্রধান কর্তব্য । 


পপি পাপী শিপ 
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পাশ্পশশাস্িটিপনিপাতিশিসপ রে - টিচার 


পুরাকালে সীদাহ প্র প্রথা প্রচলিত ছিল, মাধবী রমণীগণ 
মৃতপতির অনুগমন করিয়া পার্থিব জীবনের সমস্ত যন্ত্র 
জুড়াইতেন। এই সতীদাহ প্রথা মহাত্মা ৬রামমোহন 
রায়ের যত্বে তারুতের গভর্ণর জেনারেল উইলিয়ম বে্টিস্কের 
শাসনকালে আইন হইয়া নিবারণ হয়। এজন্য তিনি 
আমাদের ধন্যবাদ পাত্র সন্দেহ নাই, কারণ শান্ত্রমতে 
সহগমন অপেক্ষ। ব্রহ্গচর্য্যই বিধবাদিগের শ্রেষ্ঠ বত । যথা)-_ 


মুতে ভর্তার বা নারী ত্রহ্মচর্ষ্য ব্যবস্থিতা । 

সা মৃতা লভতে ্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ 
তি কোটাদ্ধ কোটিচ যানি লৌমানিমানবে। : 
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যান্ুগচ্ছত্তি ॥ 

, পরাশর সংহিতা ॥ 
অর্থাব “স্বামীর মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী, ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন 
করেন তিনি ব্রহ্মটীরীগণের * স্তায় অক্ষয় ন্বর্গভোগ করেন। 
মানব দেহে সাড়ে 'তিন কোটি লোম আছে, যে নারী মৃত 
স্বামীর অনুগমন করেন,তিনি তত কাল স্বর্গভোগ করেন। 
অর্থাৎ তাহার ব্বর্গবাস সাড়ে তিন কোটা বৎসর মান্র।” 

অতএব ইছাতে প্রতীতি হয় ব্রহ্মচারিণীর র্গলাত 
অক্ষয়। এবং সহ রম সীমাবদ্ধ । । অতএব আমরা 


পপি শিপাদি শপপশিশপীশীশীপিশীশিি ১০৭ ররর 


* এস্থলে বালখিল্ কাছ ছি বকমচারীগণের ঠায় বুঝিতে 
হইবে | | 
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নিশ্চিত বলিঠত পারি ব্র্ষপ্র্যই বিধবাদিগের শেঠ কর্তব্য 
ও ত্রত। * ন & 
অতএব বিধবাগণ যেন স্বতঃই আপনাদের জীবনের 
একমাত্র অবলম্বন্মীয় রহ্ষচর্যাব্রত অক্ষপ্নী রাখিতে যত্ববতী 
হন। ্ 
বিধবা ষদি বিলাসপরার্পণ। হন ও শাস্মবিধি সকলু 
লঙ্ঘন করেন তবে ইহলোকে নিন্দনীয়! হনু ও প্রলোকে 
, অধোগতি প্রাপ্ত হন । , 
মানুষের সাঃসারিক কর্তবাগুলি জানিয়। রাখা ষেরূপ 
কর্তবা সেইরূপ আধ্যাত্মিক কর্তবাগুলি জানিয়। স্বতঃই 
তাগ। প্রতিপালন করা একান্ত কর্তব্য । মামরা এতাবৎ* 
সাংদারিক কর্তব্য সম্বন্ধে যে সকল বিষয় আলোচনা 
করিলাম তাঁহার সহিতও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ জড়িত আছে । 
কর্তব্পালনেই আত্মার উন্নতি হয়। ধ্এক্ষণে সেই সম্বন্ধে 
আরও কিঞ্চিৎ আলোচন। করিয়। এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। রর টি 
জীবন এক জন্মেই শেষ হয় নাঃ জীবকে পুনঃ পুনঃ 
ংসারে যাতায়াত করিতে হয়। মৃত্যু কেবল দেছের 
পরিবর্তন ঘটায় মাত্র! প্রতি মুহূর্েই মানব জীবনের 
*্পরিবর্তন ঘটিতেছে, জন্মধ্যে মুত্যুই প্রধান পরিবর্তন । 
বাসাংলি জীর্ণানি যথা বিছায়। 
নবানি গৃহ্কাতি নরোহপরাণি। 
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নারীধর্্ম | 
গু রি টু 
তথ। শরীরাণি বিইায় ভীর্ণ] * 
তন্টানি সংঘাতি নবাঁনি দেহী । গীত। ২২২ 
অর্থাৎ মানুষ যেমন জীর্ণবন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববজ্্ 
পরিধান করে আত্ম। মেইব্ধপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়! 
নবদ্দেহ আশ্রয় করেন। আত্মা অবিনশ্বর । কর্মফলানু- 
সারেই আত্মার উন্নতি বা অবনতি ঘটে । অতএব যাহাতে 
আত্ম! সদগতি. প্রাপ্ত হন তদনুষায়ী কার্ধা করিবে। 
সংসারে তাঁবৎ কর্তব্য পালন পুর্ধক ভগবান্কে ভক্তি, 
করিতে পারিলেই চিনু ভগবত প্রেমের অমৃত ধারায় আগ্লত 
হয়। তাহাতেই আত্ম। উন্নতির চরমসীম। প্রাপ্ত হন । 
তগবও সাধন করিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন 
হয়। যে তাবৎ দীক্ষ। ন। হয় সে তাবৎ ভগবৎ সাধনে 
অধিকার জন্মায় ন।। অনেকে বলিতে পারেন “ভগ-. 
বান্‌কে ডাকিব তাহাতে আর উপদেষ্টার প্রয়োজন কি”? 
ইহা অযৌক্তিক কৃথা। গুরু ব্যতীত কোন কার্ধাই শিক্ষ। 
হয় না। আমর! সংসারে যে সকল কাধ্যের শিক্ষণ পাই 
তৎসমুদায়েরই মূল গুরু । যথন প্রত্যেক কার্যেই গুরুর 
আবশ্তক তখন ভগবত সাধনের স্তাক় মহান কার্যে গুরু- 
প্রয়োজন নাই তাহ! কিরূপে বলিব! সমগ্র জাতির মধ্যেই 
ও সর্বদেশেই ঘখন গুরুগ্রহণ প্রচলিত আছে শ্রীভগবান্‌ 
অবতার হইয়াও (যথা __শ্রীরামচন্দর,্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি ও) 
গুরুপ্রহণ করিয়াছিলেন তখন গুরু প্রয়োজন নাই বলিলে 
শু ] 





সাধারণ শিক্ষা 





জপাস্পিলাি পিপিপি শিস 


চারি কেন? চটি শান্সই আমাদের পথ প্রদর্শক সেই 
পথ ্রদর্শকগণই গুরু গ্রহণের আদেশ করিয়পছেন। 
“মহাজনো! যেন গিতঃ স পন্থা” । পু ঞ 

পৃর্ধ্ব পৃর্ব্ব মহাীজনগণ যখন শুরু একাস্ত 
কর্তব্য বলিয়াছেন তখন সেই পথ অবস্থাই অব্লম্থনীয়। 
স্বামীকে অমান্ত করিয়া সতী হইতে যাওয়া ধেমন, গুরু 
ছাড়িয়া ভগবত সাধন করিতে যাওয়াও তদ্ধরপর 
* বীজবপন পূর্বক অপর্যাপ্ত স্থন্দর শ্বশ্ত লাভ করিতে" 
হইলে যেমন সেই ক্ষেত্রের কর্ষণাদি উপযুক্ত কার্য্য করিতে 
হয় আনবের হ্ৃদয়র্ূপ জমীতে দীক্ষা,রূপ বীজ বপনের 
জন্যও কর্তব্যাদি দ্বারা চিত্তকে সেইক্প নিন্দমল করিতে 
ভয়। হৃদয়রূপ জমীর কর্তব্যাদি রূপ কর্ষণাদি বাধ্য নিজের 
দ্বারাই সাধিত হু কিন্তু শহ্ের জন্য বীজ বপম্সের কারণ 
যেরূপ ক্লষকের আবশ্তক, মানব হৃদয়ে দীক্ষা রূপ বীজবপন 
করিবার জন্য তদ্রপ গুরুর প্রয়োজন । * কৃষক ব্যতীত 
ধান্ঠ উত্পাদিত করা যেমন অসজ্ঞর, গুরু 'বীতত ভগবৎ 
সাধন পূর্বক সিদ্ধিলাভ তন্দরপ অসম্ভব বলিয়া অন্থমিত হয়। 

বাহার নিকট কোন বিষয় শিক্ষা পাই তাহারে ই 
গুরু বলা, ফ্ুইতে পারে তন্মধ্যে দীক্ষা গুরুই প্রধান, 
কেনন। তাহারই কৃপায় আমরা ভগবানের ন্মিকট যাইবার 
উপযুক্ত হইতে পারি। অতএব গুক্ষকে সর্বথা সেবা! 
পূজা দ্বার! প্রসন্ন করিবে | « 
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পহরৌকুষ্টে গুরুত্ত্া্তী গুরৌরষ্টে নকশ্চন” 
অর্থাৎ হরি কষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করেন কিন্ত গুরু 
কুপিত হইলে আয় কেহ তুশহাকে রক্ষা করিতে পারেনা । 
অতএব যাহাতে গুরুর বিরাগ ভাজন' হইতে হয় কদাচ 
এরূপ কা্ধ্য করিবেন । গুরুই ভবসাগরের একমাত্র 
কাগারী। গুরুভক্তিহীন ' ব্যক্তির নরকে গতি হয়। 
আধ্যত্মিক বিষয় সকল গুরুর নিকটই সমধিক শিক্ষণীয় । 
জ্রীগীরাঙ্গদেত্বের উপদেশ সকল সমগ্র মানবমগ্ডলীর 
পক্ষে সমান মঙ্গল জনক । কি সংসারী, কি সংসার ত্যাগী, 
বাহার যাহা আবশ্তক মহাপ্রভু তাহাকেই তাহা শিক্ষা 
দিয়াছেন। | 
জীবনের আদি হইতে অস্ত পর্যস্ত যাহা প্রয়োজন 
ংক্ষেপতঃ সাধারণ ভাবে তৎ সমুদয় আমর! এই প্রস্তাবে' 
গ্রথিত করিয়া নারীজাতির সম্ঘুথে ধরিলাম। নাঁবীজাঁতি 
মনঃসংযোগ পূর্বক ইহাতে দৃষ্টিপাত করিলে ভরসা! করি 
নারীজাতির এই অধংপতনের দ্দিনে আবার বঙ্গনারী 
আদর্শ রমণী রূপে জগতের সম্মুখে দীড়াইয়া ভারতকে 


গৌরবান্বিত করিবেন । 
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উন্নতি না! অবন্থতি |. 


শুনিতে পাই আধুনিক রমশীগণ উন্নতি জীভূ করিতে- 
ছেন, তীহারা এখন এম এ, শধিএ, পাশ করিয়া পুরুষের 
নমকক্ষ হইন্া' শিক্ষার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। 
কিন্তু বস্তৃতঃ রমণীগণ উন্নতি লাভ করিতেছেন. কিন। 
তাহা বিশেষ ভাবিবার বিষয় |” | 
হিন্দুগৃহে রমণীগণ লক্ষমীরূপ! হিন্দুসমাজে দ্ুমণীরস্যেরূপ 
সম্মান, আর কোনও দেশে কোনও সম্মাজে নারীজাতির 
সেরূপ সম্মান আছে বলিয়া বোধ হয়না । হিন্দুরমণী 
চিরদিন ধীরত।» সহিষ্কুতা, দয়া, মতা এবং প্রেমের 
জীবন্ত প্রতিমুর্তি। যেখানে দেখিবে পীড়িত ব্যক্তি যন্ত্র 
ণায় আগ্তনাদ্র করিতেছে সেইখানে বসিয়া রমণী তন্ময় 
চিন্তে তাহার সেবায় নিয়োজিতা। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি দ্বারে 
কাদিতেছে, পুরুষ হয়ত বিরক্ত চিত্তে বলিলেন “বাহার 
বাও” কিন্ত রমণী অন্ন পাত্র হস্তে লইন্তী অন্নপূণা রূপে 
বাহির হইলেন? এই* সকল দ্বহুমূল্য গুণাবলীতে হিন্দু 
রমণগণ অলঙ্কৃতা বলিয়াই হিন্দুসংসার এত শাস্তি পূর্ণ। 
হিন্দু রমণীর প্রেমের শীষ্তল ছায়াতলে থাকিয়া সংসারদাব 
দুগ্ধ মানৰ চিত্ত স্বর্গীয় আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই 

জন্তই হিন্ুলংসারে রমনী দেবীবৎ পৃজন্ীীর] | 
হিন্দুরমণীর দাম্পত্য প্রেম অতুর্লদীর । যখন শ্রীরাম- 
চস পিত্‌ আজ্ঞা পালনার্থ বন্তগমন করিতেছেন, সীতাদেৰী 
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পি পাতি ০৯ পাট লা 


ও তৎসহ হগমনেচ্ছ গ্রকাশ করিলে, যার নিবারণ 
করিলেন। তাহাতে সীতাদেবী বলিতেছেন ;-_ 
ল পিতানাত্মজোনার্ধ্নমাতা ন সখীজনঃ । 
ইহ প্রেত্যচ নারীণাং পতিরেকে গতিঃ সদা॥ 
যদিত্ব প্রস্থিতো ছুর্গবনট্যৈব রাঘব! 
_ অগ্রতস্তে গমিব্যামি 'বুদস্তী কুশ কণ্টকান্‌ ॥ 
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রামায়ণ | 

তাপপর্য্যার্থ এই যে পিতা মাতা! পুত্র সথীজন প্রভৃতি 
থাকিলেও নারীর পতিই একমাত্র গতি। অতএব হে 
রাঘব! তুমি যদি দর্গম বন মধ্যে গমন কর তবে কুশ 
নণ্টকাকীর্ণ বনে আমি অখ্রেই গমন করিব। কি গভীর 
পতিপ্রাণতা ! বাল্য বিবাহই এই পতি প্রাণতার মূল। 
অধুন। অনেকেই যৌবন-বিবাহ বা নির্বাচন প্রথা সুন্দর : 
বলিয়া তৎ প্রচলনের অনুমোদন রুরেন। স্থুল দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে হৌধন-বিবাহ ঝা নিব্ধাচন প্রথা আপাততঃ 
মনোরম বলির! ধারণা জন্মায় সত্য, কিন্তু একটু বিচার 
করিয়া দেখিলেই আর তাহার রমণীয়তা থাকেন! । 
কারণ কোন্ন সমাজে নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রথা চলিতে 
পারেনা । সামান্থ গুহস্থের কন্তা, একজন সম্তান্ত লোকের 
পুত্রকে দেখিয়া তীহার উপধুক্ত বোধ করিলেন, তিনি 
ভি কাহাকেও ভাহ।র ধোগ্য বলিয়া বিবেচনা হইলেন, 
কিন্ত তিনি রঃ সাহার নিব্বাচিত পাঙ্জের মনোভিমতা 
৮৯] 


উন্নতি রী অবনতি । 
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নি হন ' এপ প ভিন্নাবস্থার ঝুবক যুবতী * পরস্পরের র অভি- 
মত হইলেও সমাজ-.তাহাম্রি অনুমোদন করেনিনা। সুতরাং 
তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়ন].। এমত স্থলে হয়ত তাহার! 
অবৈধ উপায়ে . ৭রস্পরে মিলিত হইয়ী ব্যভিচারিতার 
অতল আতে নিমজ্জিত হন নতুবা হতখশ হৃদয়ে চির 
জীবন অতিবাহিত করেন । , 

আবার মামাজিক নিরমাহুরোধে ঝ গুরু্পনেরুপ্ররোচ- 
*নায় অন্তের স! হিত তাহাদের পরিণয় হইলে তাহার পরিণাসে 
আরও বিষময় হয়। তাহাদের নিরপরাধী সহযোগীও 
তাহাদের সহিত যন্ত্রণায় জঙ্ঞরিত হুইয়৷ থাকেন। আবার 

যৌবনে স্ব স্ব অন্ুরূপ' স্বামী স্ত্রী নির্বাচন করাও সহজ 
ব্যাপার নহে । যৌবনে সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তিই বলবন্তী 
হয়, সে সময় ধীরভাবে বিব্চেনার সময় থাকেল], বয়সো- 
পষোগী এক প্রকার মোহ থুবক খুবত$র হৃদয় আচ্ছন- 

করে, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়। 

মানব-চরিতু। এরূপ ছুজ্ঞে, স্ব যে, স্ছই চারি দিনের 
আলাপে তাহার তলম্পর্শ করা অত্যন্ত বুদ্ধিনানের ও 
অসাধ্য । আবার সমাজে প্রবঞ্চকেরও অভাব নাই, স্থৃত- 
রাং অনেকস্থলেই বিবাহার্থী যুবক যুবতী প্রবঞ্চিত হইয়! 
শমলিত হন ও বিবাদে পর যখন ক্রমে ক্রমে একজন 
অগ্চজনে জদয়ে প্রবেশ করিতে থাকেন, তথন ভ্রম বাহির 
হইস্স! পড়ে । সে ভ্রম আর সংশোধনের উপায় থাকেন! । 
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সুতরাং দম্পতীর "মধ্যে বিষম অশীস্তি অনল জলিয়া উঠে। 
এই কারণেই বিয়োজন প্রথার হ্ষ্টি, হইয়াছে । যৌবন 
বিবাহ যে "পবিত্র দ্বাম্পত্য, পরে অনুকুল নহে তাহা 
একটুমান্র চিন্তাণ করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা 
ষায়। হিন্দশাপ্ত বলেন, 
' অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী নববর্ষে চট রোহিণী। 
দশমে কন্তকা প্রোক্তা তদৃদ্ধে রজন্বলা ॥ মন্থু 

অষ্টবর্ষে কন্ঠ! দান করিলে গৌরীদানের, নবমে/ 
দানের ফললাভ হয়, অন্ততঃ দশমবর্ষে কনটাবেছ 
অবিবাহিতা রাখিবে না । দশমবর্ষের অধিক হইলে কন্তা 
খতুমতী হয় তাহাতে পিকৃপুরুষ নরকগামী হয়েন। এবং 
বাঁল্য বিবাহ দাম্পত্য প্রেমের বিশেষ অন্ুকুল। হিন্দু- 
সমাজে প্রাচীন ষিগণ যে নিক্মম প্রচলন করিয়া গিয়াছেন 
তাহাই উত্তম বলিয়া ধারণ! জন্মে । তোমা আমা অপেক্ষা 
তীহাদের বুদ্ধি ষে অধিক প্রথর ছিল তাহা বলাই বাহুল্য 
অতএব তাহাদের প্রচলিত নিয়মের মন্তকে খড়গাঘাত 
করিতে যাওয়া কেবল নিজের সর্ধনাশের জন্য । ফলও 
ফলিতেছে বিষময়। 

প্রক্কতি চিরদিনই পুরুষের অনীনা, সুতরাং তাহারাও 
নব্য শিক্ষাপথে গমন করিয়! কিনুতকিমাকার হইয়া 
পড়িতেছেন। প্রথমতঃ বর্তমানযুগে স্্রীশিক্ষার গুণে 
আমর! স্বাধীনত। পাইগ্লাছি। পুর্বে আমরা মূর্খ ছিলাম, 
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উন্র্তিনা অবনতি । 





নি তমসে আংচ্ছন্ন ছিলাম, এখন ন বিস্তীর বিমল আলোতে 


আমাদের হৃদয় * পরচাসিত হইয়াছে । *আমরা নুশিক্ষার 


প্রভাবে শিখিয়াছি যে, পীরমেশ্বরের, সষ্টিতে,নর ও নারী 
উভয়ই সমান “তবে নারী নরের অবীনতা স্বীকার করিবে 
কেন? কি ভ্রম!!! 

অধীনতা। কাহাকে বুলে-_বাস্তবিক আমর! অধীন্যতা 
পাশে আবদ্ধ ছিলাম কিনা সে পর্বষয়ঞআন্টোচনা করা, 
উত্বি। বাহার নিজের ইচ্ছান্থসঃরে কোন কার্য করার 
শি নাই, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণক্ূপে পরের * মুখাপেক্ষী, এক 
কথায় কারাগারের বন্দী তুল্য সেই ব্যক্তিকেই প্রকৃত রূপ 
অধীন বলিতে হর । আমাদের অবস্থা কি কারাব্জ বুন্দীপর 
অবস্থার স্তায ছিল? অন্তঃপুর কি কারাগার তুল্য ভয়াবহ 
স্থান! আমর পুরুষের অদীন! দাসী বাঁ/হিন্দুরমণীর অবস্থা 
ত্জপ শোচনীয়, এ কথ! সমাজ মর্দানভিজ্ঞ কয়েক জন 
স্থলদর্শী মুর্খের রটন। মাত্র রি 

আমি তুবতদৃব চাহিয়া দেখি, হিঈদুসমাজে হিন্দুপতির 
উপরে, হিন্কুরমণীর যতদূর আধিপত্য, অন্ত দেশে বা অন্ত 





' সমাজে সেরূপ নাই! 


আকৃর্ষণী শক্তি যেমন চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাহার 
কাধ্যসাধন করে, শ্রমণী সেইরূপু অস্তঃপুরের প্রকোষ্ঠে 
থাকিয়া কি সামাজিক ব্যাপার» ক সামান্ত গৃহকাধ্য, 
কি গভীর রাজনীতি, এক.রুখায সকল বিষয়েই তাহার 
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্রভুতা পরিচালন ২ করেন।  স্রাজপুভানার' ষরুপ্রান্তর, 
ইইতে বঙ্গদেশের শস্ত স্তামলা সু পধ্যস্ত এ বিষয়ের, 
ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পার্স 

যখন পৃথীরাঞজের সহিত বিরোধবশতঃ মাহোবা-রাজ 
চিন্তায় জর্জরিত ছইয়াছিলেন, কেহই সময়োপযোগী মন্ত্রণা 
দানে সক্ষম হন নাই অস্তঃপুরবদ্ধা রাঙ্মী মলিন। দেবীর 
পরামর্শেই তখন মাহে পৃরথীরবাজের সহিত সন্ধি 








স্থাপন করিয়া তাহার কে নরকে মুক্তি পাইয়ু ০ খু 
আবার যখন গনবাৰ সিরাষ্জীদ্দৌোলার কশ্চারটু রর 
দৌরাস্মব্যে বঙ্গভুষরু। জঙ্জরিত হইয়া উঠিয়া ছিল, যে সঙ 
'বঞ্জের তদানীন্তন রাজনী তিজ্ঞ রত্বগণ সমবেত হইয়। বঙ্গের 
পরিত্রাণ চিন্তা কষ্িতেছিলেন সেই সময়ে সেই ঘোর বিপ্লব 
সময়েও রমণীর কণা, রমণীর যুক্তি রাজনীতিজ্ঞদিগের 
প্রয়োজন হইয়াছি নি. মহামতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা 
রাজবল্পভ, ধনীশ্রেষ্ঠ জগংশেঠ গভৃতি বীর পুরুষগণ উৎকণ 
হইয়া পুররনারী রাী'ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া .বলিয়াছিলেন 
“শুন রাণীর কি মত | 

এক্ষণে আমাদের মধ্যে কয়জন শিক্ষিতা রমণী এরূপ. 
ব্যাপারে আহ্ত৷ হুইয়া থাকেন ! ঢিযেরারে 

প্রাচীনা রমণীগণ্রে হদয় দৃঢ় খবন্মভাবে গঠিত ছিল, 
সেই বলেতেই তাহারা, আজও ভারতে চিরম্মরণীর! হইয়া 
রহিক়্াছেন। 
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পৃথ্থীরাজ পত্থী সংযুকঠা নেক 
: দেবী, গানোরবাজঞু খনা, লীলাবতী, ॥ উত্তর 
প্রভৃতি দেবীগণের পবিজ্র চরিত্র স্মরএ্ কি রে 
ভাবে উচ্ছর্সিত হয়। আর তখন আমরা বুঝিতে পারি 
আমাদের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে 1 
তাহাদের অধ্যবসায়ই, ব। কত'সুন্দর ! যখন.ছুরস্ত স্ুবন 
টন ভারতাক্রমণ উরে দুঁজথন হিন্দুরঙণীর খ্পূর্বব বীর্ধ্য 
বনী উঠিয়াছিল। চিতোজ্ের জহরী বাই, গড়াধী- 
সী মহারাণা. হুর্গীবতী প্রভৃতি অসংখ্য রাজপুত ললন! 
পবীরবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়অসংখ্য যৰন সৈন্য 
নিপাত করিয়াছলেন। রাজপুতগণ ছুর্গমধ্যে অুবকুর্ধী, 
বিপক্ষীরগণ হণ গ্রাচীরে অনগল গোল! বণ করিতেছে, 
রাজপুতগণ, প্রাণপণে “সাযমরক্ষ করিতেছেন । এমন 
সমর শক্রপক্ষীষ্নদিগের গোলাজ: ুর্গো 











র কিয়দংশ উড়িয়া. 
গেল, পরক্ণণে দৃষ্ট হইল হুর্ীস্থ রমস্ট্রগণ নিজ শরীরে সেই 
প্রাচীরের ভগ্ স্থান, পূর্ণ করৈয়াছেন,। “কি অদ্ভুত দৃশ্ত ! কিন্ত 
কোথা বজ্সারময় লৌহ গোলক, আর কোথাকস কোমল 
 কুহ্গম-সঙ্গিভ সুকুস্তারা কাঁমনী দেহ! সুহ্র্তে ভশ্ম হই 
গেন্ব। ০ কিন্ত ধন ভাকত: ধন্ত হিন্ুক্মণীর অধ্যবসায় ! 

আমরা আত্মম্্যাদা। ভুলিয়া গিম্ান্ছি আমরা প্রতিনি রত, 
অসার কাবে) নিমগ্ন ।...সুতরা্চ আমাদের ন্দীয় অবস্থার 
প্রতি দৃষ্টি করিবার অব্তু গাহ না। 
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পপিসলাসপিপাস্সিপীস্পিতি পিপি 


্ললিউিত্ল্ল 


ভুবন ছানিকজা, তু যতন ন করি, পি, 
, আশিন প্রেমের বীজ রর 
কেপ্পণ করিতে গাছ _সে হুইল, 

সাধল মরণ নিজ। | & পদকল্পতরু। 

আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটছে ॥ আমরা নিজ 
রীতি নীতি পদ দলিত করিয়া শিক্ষা- রসে জীবন ধন্য 
করিবার জন্ঠ খু যক্তরে, বন্ধ: অস্েমণে, শিক্ষার জি. 
আমাদের সমাজে রোপণ করিলাম; ক্রমে বৃঙ্গ হক 
স্বরূপ হইল মনোন্মা“দনী তীব্র বিলাসিতা ১ লন 
আমরা শিক্ষণীভ করিয়া জাতীয়তা ও নিজ «ধ রণ 
বিসর্জন দিতে শিখিয়াছি, সহানুভূতি ও নিঃন্বার্থতাকে 
পদদলিত করিয়াছি.!. .শাস্্নিন্দা আমাদের মজ্জাগত 
হইয়! পড়িয়াছে। এক্ুলকখা আমর! এখন উন্নতি অপেক্ষা 
অবনতি প্রাপ্ত হইতো কিবিক। আমাদের এখন সব আছে 
অথচ যেন কিছুই সাই এই ভাবে হৃদয় পৃ । প্রাণের 
প্রসুল্লতাটুকুও বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন । তামরা এখন 
শিখিয়াছি কেবল নভেলী প্ররেশীন্ুকরণ করিয়! দীর্ঘশ্বাস 
ত্যাগ করিতে ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল তরঙ্গে ঝাপ দিতে।. 
এখন আমাদের সম্বল কেবল সার হীন বক্তৃতা । স্ত্রী 
পুরুষের একই গতি । নলকলেরই সার অশ্রজল । অতএব 
সকলে মিলিরা একবঝ্পর. ভাবিয়া দেখ আমরা! এখন যাহা 
পাইতেছি তাহা উন্নতি না অবনতি ? কি আখধ্যা(ত্বক, 









শেষ কথা । 








উপরি 


কি নৈতিক আমরা ৷ সকল বিষয়েই আধ পতিত হইাতেছি | 
দি আমাদের প্রীত উন্নতি করিতে হন্ম তবে চাই পতি 
ও দেবতা সেবা, রাজ ভক্তি ও গুরুজুনে ডি এবং নিজ 
ধর্মশাস্মে অনুরাগ ।" 


আর চাই লাদর্শরূ'পে প্রাচীন 
ভারত ও ও প্রাচীন হিলি র্সণীর দেবী 





শেষ কথা । 
আধুনিক রমণীগণ ভাহাদের “চিরবরণী দেবী চরিত্র 
হারাইয়। বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়! পঁড়িত্তেছেন । সংশিক্ষার 
অভাবই তাহার প্রধান কারণ। 
হিন্দুশান্ত্র প্রত্যেক পিতাকে নিজ নিজ কন্তাকে শিক্ষা 
দিবার জন্ত আদেশ করিক্গাছেন | 
“কন্তাপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতি যত্বতঃ 1” 
,ইহ! মহাত্মা মন্ুরই উক্তি । পিতা শান্ত্রদতে কন্তাকে 
1শক্ষঃ দিতে বাধ্য» সথশিক্ষার ফুলই হিন্দুসমাজে বিশ্ববরা 


শাস্তি, অপালা, ঘোষা, মৈত্রেস্ট্, এনা, লীলাবতী প্রভৃতি 
বিছধীগণের আবির্ভাব, হইয়াছিল। তাহাদের মহৎ 


[৮৭ 
৯ ঙ 
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নারীধন্ম। 





্ 


শট পাতি ০৩ 


কান্তি আঁজও জগৎ ব্যাপ্ত। রাশপুতা, নার  সীরাবাইএর এ ্ 
নাম কে না শুনিয়াছেন ! মীরবাইএর মধুর দৌহাবলী. 
কাব্য জগতে, অতুল |, 'এখন এত শিক্ষা 1ও সভ্যতার মধ্যে 

আর প্রূপ রমী জন্মগ্রহণ করেননা কেন? কি পাপে 
কাহার দদামে আমাদের এ ঢর্গতি, এ অবনতি! কারণ 
স্তিবু করা কঠিন কাশ নহে ।. যেদিন জ্ীরত-সম্তানগণ 
নিজ ধর্মপ্রটুণ তান বলি : দিয়া, ₹ দ্বাতীযুা বিসর্জন, করিতে 
শিখিলেন সেই দ্দিন কইতে ভারতে বর্তমান দুর্দশার সর 
পাত হইল। দোখ ভাষা শিক্ষার নহে ঘ্ষ জাতীর 
বিসঙ্নে। ইংবরাফ্রী শিখিলেই পোঁত্রিক রীতি নীতি পদ 
দলিত করিতে হইবে, শাস্ নির্ক্ষ রিতে হইবে বে 
বলিল! শুনিতে .পাই জন্মাণ দেশে নাকি সংস্কৃত চর্চ 
খুবই হইতেছে, ভাহাদের মধ্যে, অনেকেই নাকি সংস্কৃত 
শান্তে সুপগ্ডিত। কিন্তু 'জন্মীণ সংস্কৃতজ্ঞগণ কি হ্থাটকোট 
ছাড়িয়৷ চীর বন্ধল পরিধায়ী হবিষ্যান্ন ভোজী হইয়াছেন ! 
বস্ততঃ এক সমাজের রীতি নীদ্ষি অন্ত সমান্জে খাটেনা । 
নিজধর্শশ নীহ্তির অনুশীলনে মান্জীবের যেরূপ উন্নতি হয় 
সেরূপ আর কিছুতেই হয়না । কিন্ত আমরা এখন তাহা 
ভূলিয়৷ গিয়াছি। | ক ১ ঁ 

“বিধবা-বিবাহ অবন্টী কর্তব্য অবরোধ প্রথা হইতে 
রমণীদিগের বুদ্ধি বৃক্তি নিশ্ভেজ হইয়া পড়িতেছে, রমণী 
জাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া অবস্ত বা এই সকল 
৮৮] 








সবিষর লইয়া শিক্ষিত সমাজ তুমুল শীবকার বারন করিয়া, 
ছেন। যে আতগুনে *গিয়া তোমর। গুড়ি মরিতেছ 
তোমাদের জননী, রমণী) ভগিনী, ক্রন্া পরহ্ৃতিক্ষ সে 
অনলে কেন দৃ্ী করিতে রি 1 ষদি প্ররুতই' নারীজাতির 
উন্নতিপ্ষরিতে ও, যদি রমণীদ্দিগকে প্রকৃতই দেবীন্রপে 
দেখিতে চাও, ভবে তাহুদিগকে *নিজধন্ম শান্তর ও খুব 
বাক্য সকল অনুশীলন করার চেষ্টা করু। ৬ 
প্রাতীনা রমণীগণ দেবীবৎ স্বাম্িসেবা করিতেন। * “দূর 
হইতে স্বামীকে ঠক টিতগদেখিয়। তাহার অভ্যর্থনা করি- 
খতন পতি-পাদোদক প্পান করিয়া, তবেস্বঃজল গ্রহণ করি- 
খতেন আর এখন ? ঞ্গি স্বামী দশট। হইতে পাঁচট। প্রযন্ত” 
কলম পিশিয়। বাটা আসিরা বিশ্রামাস্তরে, দু্ষথাবার চাহিলেন 


1 


গৃহিণী সে কথায় কর্ণপাত ন। করিয়া হুিমোননিযম টিপিয়। 
আরন্ধ গতের শেষাংশ আবৃত্তি করিডেও্সাগিলেন ৷ ধাত্রী 
রোরুত্তমানা শিশুকে নিয়! স্তম্ভ পুল করাইবার জঙন্ত 
অনুরোধ করিল ( অনেক্কে ? শিশুকে সন্ত পান করিতেও 
দেননা, সে কাধ্যটা ধাত্রীক্রারাই দারিয়া লন”) জননীর 
ত্রাক্ষেপ নাই, তিনি, *গ্রাবুগতে বিভোর। তাই বলি 
'আোত,ফিবুন টআষ্তী্তক। বে শিক্ষায় নারীজাঁতির প্রক্কত 
উন্নতি হইবে তাহারই প্রচলন গ্রর্বনীয় । বিস্তা হইতে 
বিনয়ের উৎপত্তি, কিন্তু এক্ষণে দেরি পাই বিদ্যা শিক্ষা 
করিলে বিনয় ছুয়ে £ পুণায়ন করে, ওদ্ধত্য তাহার স্থান 
নদ 


[৮৯ 








নারীধর্ম। . 


€ 





অধিকার কে। বে বিদ্যায় তোর থা সে সবিস্াকে 
অবিষ্থা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে। | 
যে শিক্ষারি প্রভাবে প্রাচীন! রমণীগণের অক্ষয় কীর্তি 

জগৎ প্রভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। রমণীগণকে তাহারই 
অন্শীলন করিতে দেওয়া! কর্তবা। ভার্ষাঁ শিক্ষা! বাষ্টরপাধি 
মাত্র লাভ যে শিক্ষার তাংপর্ঘয, সে শিক্ী কেবল সংসারে 
যন্ত্রণার ক'রণ শান্র।" কর্তব্য শি নাই প্রকৃত শিক্ষ] এবং 

কর্তব্যের অনুষ্ঠানই শিক্ষার অমুতম | ফল ইহা স্মরণ স্রিয়া 
শিক্ষা পথে অগ্রপর হইলে আবার নানীজাতির উ্তি. 
অনিবাধ্য । পিষ্ঠামাতাগণ নিজ মিজ দায়িত্ব স্মরণ রাখ ঘি 
নিজ নিজ কন্যাদ্দিগকে কর্ত 


করিলেই, নারী ্বীরনে অমৃত শ্রোভ , যী যাইবে 
সংসার নজ্দ্ন কাঁননে- পরিণত 
হইবে__নারীজাতির নার রক্ষা. 


হইবে। 








' সমাপ্ত। 


শিকাপ্ন্।, 


শে 


বঙ্গ, বিন) উড়িষা। পত্রিচিত ১ 
শরীমৃতা" নঞ্বেদ্রবাল। সরস্বতী প্রীত 





গ্রস্থাবলী | রা 

পুস্তকের নাম । - মুলা 

১। অন্্রগাথ। পু 8০ , 

২। (হেরারংপ্রাইজ এসে ফাণড, হইতে পুরস্কাবু প্রাপ্ত) 
প্রেমগাথা . 5০ নি তং 

ৰ ত্র: ( বাধান ) ২ ১1০ 

৩। (রাম রাধানাঞ্জ রায় বাঁহাছর লিখিত এস্কুন্রীর* 
শীবনা সহ) অমিরগাথু ৩ ৯ 

$। (রা রা ধানাথ রায়কাহাদুর ০০ সম্পনদিত).. 
রজগাথ; ( ধেষ্বসাভিত্যে অপু, ক) ছু 


৫। আবাল-ৃদ্ব-বনিতার, পাঠ্য ও স্কুা লাইব্রেরী এবং 
( প্রাইজ$ এপু্তকরূপে +টেকট বুক কমিটি কর্তৃক অনু- 
মোদিত।) নারীধধ্ (দা ) 9 উট পর 

£১। গারস্থযধর্শ বান্রীধশ্মের পরিশি্ (গস্ ) ॥০ 

». (উহাগলারীধর্খের স্তার প্রত্যেক, রমণী-গৃহে গৃহপঞ্জিকার 

"ন্যায় রক্ষিত হইবার উপযুক্ত ।) ৮ | 

| র গ্রস্থগুলি* স্ুকবি নবীনচন্র ঘন, জট্টিস গুরুদাস 

বন্য্যোপাধ্যার, সাহিত্য সুপৃণ্ডিত ক্ষীরোদচন্ত্র রারচৌধুরী, 
 গুণগ্রাহী শ্রীল শ্রীযুক্ত মনুরভঞ*মহারাজ এ ভৃতি বিধ্যাত 
 বযকিবর্ কন্তৃক এবং ইওয়ান: মিরার, অমৃত বাজার, 





বগবাণী, মনতীবনী, ৩৩. চারুসিহির, নব্যভার, 
| বামাবোধিনী প্রভৃতি -থদিখাটিতে পাঁদদপত্র ও সাময়িক 


প্রিকাদিতি বিশেন্রূপে প্রশংলিতপ 
সথবীজন কর্তৃক প্রশংসিত স্থকণি শ্রীযুক্ত বাঁকু"অথিল- 
চন্্র পাঁলিত প্রণীত :--হৃদয়গাথা ৮ ৬ ১৩ 


* বর্ধমান বিভাগীয় উপুর স্কুল ইন্স্ো্টর' ও উৎকল 
কবি গুরুপ্রীয়ম্রাধানাথ বাহাছর প্রণীত £- | 
নি বাধা মধুর ও শুদ্ধ নমিতা: নে 
ঞ ক্ষণ ্রস্থাবলী কলিকাতা 18৮ নং রানি ্ ক 
খুর্দাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, সিং নং কর্ণওয়ালিস টর্চ 
ম্ঘ লাইব্রেরীতে এবং ১৬৪ নং কলেস্ুট সিটি বুক 
লৌমাইটাতে ও. পদ বাবু থগেন্দ্রনাথ ুস্যেফী, সাবরেজি- 


ীমালপুর, জৈলা বর্ধমান এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য | 


$. ধা ১ *দ্রেষ্ট 


শ্রীমতী নগেন্্রবালা রী ফ্ণীত গ্রন্থাবলী-গুলি 
্রীযক্তবাবু থনেন্দ্রনাথ মুন্তোফীর নিক্ট হইত ক্রয় করিলে, 
্রস্বন্তরীর লিখিত উড়িষ্যার মহানবী বঙ্গ স্থিত মনোরম 
_ ধববেশ্বর পৈলের রশ্ততি সৌনধ্যবর্ণনাত্মক ও ডিন্রাক্ট জজ. 
রর বরদাচরণ মিত্র, ক্সিখনার্‌ উট প্রশংসিত একখানি 


মধুর কাব্য গ্রন্থ ছু উপহার পাইবেন 1. 
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